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বহন পর্যটক বহুবার উজবোকিস্তানে বেড়াতে এসেছে। এ বই তারই চুম্বক। এর 
মাধ্যমে এবার পাঠকদের বেড়াবার পালা। 

প্রাতবছর বহু লোক উজবোকস্তানে আসে। এর *সহর, িসলাক বা গ্রামে ঘন ঘন 
আসে ট্রান্সককেসিয়া, দূর উত্তর, সোভিয়েত দূর প্রাচ্য ও পার্্ববতঁ তাজিকিস্তানের শ্রামক 
ও যৌথখামারীর দল। বছরের পর বছর মস্কো, লোৌননগ্রাদ, আঁবাঁলাঁস, কিয়েভ ও অন্যান্য 
জায়গা থেকে উজবোকিস্তানের মর্দ্যানে, সহরে ও মরদুভামতে গবেষণার জন্য বৈজ্ঞানিক 
আঁভযাত্রী-দল ত এসেই থাকে। এ ছাড়াও আছে ট্রেনে বা বিমানে করে প্রাতাঁদন তাসখন্দে- 
আসা অসংখ্য প্টক। 

স্বাধীন সোভিয়েত প্রজাতন্ত উজবৌকস্তান সম্পর্কে বাইরেকার দেশের মেহনত 
জনতার আগ্রহও গভীর। সোভিয়েত শাসনের সময় আমাদের দেশের 'বাঁভন্ন জাতিগ্ীলর 
[ভিতর বন্ধবত্ব আরও দ্‌ঢ় হয়েছে; এই বন্ধনত্ব নিত্য জীবনের অংশ এবং সোভিয়েত মানুষের 
একেবারে মর্মরূপ। এই মহান বন্ধনত্বকে ভীন্তি করে সোভিয়েত জনগণ অন্যান্য সোভিয়েত 
প্রজাতন্তের মত উজবোকিন্তানকে সম্‌দ্ধ সমাজতান্তিক দেশে রূপান্তারত করেছে। 

তাসখন্দ টেকসূটাইল মিলের মজনুরদের সভায় সহকার্মনীদের উল্লেখ করে একজন 
উজবেক মেয়ে তন্তুবায় সগর্বে বলেন যে তাঁরা উজবেক তুলো দিয়ে পৃথিবীর জন্য 
শান্তর পতাকা বুনছেন। কথা স্ন্দর! সোভিয়েত দেশের অন্যান্য জাতিগদুলর মত 
উজবেক জনগণ শাস্তির জন্য সংগ্রাম করছে। তাদের সমস্ত শাক্ত নিয়োজিত শান্তিপন্ণ 
গঠনমূলক শ্রমের বিরাট কর্মসূচীতে। উজবেকিন্তানে যত বেশী ভ্রমণ করা যায় 
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তত স্পন্ট ও উজ্জবলভাবে এই মহতাঁ শ্রমের পাঁরলেখ চোখে পড়ে৷ এই শ্রম দেশের 
চেহারা একেবারে পাল্টে দিচ্ছে। 

উজবেক প্রজাতন্বের জশবন সম্পর্কে একটি ব্যাপক ধারণা দেওয়াই আমার উদ্দেশ্য, 
এ বই যেন গাইডের মত উজবেকিস্তান এরমণে সাহায্য করে। পাঠক যেন এ বই পড়ে 
সাত্যিকার পর্যটকের মতো একথা মনে করেন যে তান কারখানা দেখছেন, প্রাকীতক 
দৃশ্যের প্রশংসা করছেন, যৌথখামারে ?দিন কাটাচ্ছেন, স্তেগের ঘাসের উগ্র গন্ধ আসছে তাঁর 
নাকে, শুনতে পাচ্ছেন চমকপ্রদ ঘটনার কাহনশ, যেভাবে উজবেক নরনারশ সাম্যবাদকে 
গড়ে তুলছে শেষ পর্যন্ত তারও সঙ্গে ঘটছে তাঁর পাঁরচয়। 

একথা ঠিক যে সোভিয়েত দেশে জীবনের অগ্রগাঁতি এত দ্রুত, প্রাতাঁদনই এত বেশী 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটছে সেখানে যে কারও পক্ষে তার সঙ্গে তাল রাখা সন্তব নয়, আজকের 
লেখা পুরনো হয়ে যায় কাল, যেমন চাল হচ্ছে নতুন কারখানা ও িদযাৎকেন্ত্, সৃষ্ট 
হচ্ছে নতুন যন্ব ও গাছপালা, মরুভূমি থেকে আদায় করা হচ্ছে নতুন জমি। তা ছাড়া 
জীবনের বহদাবাচ্র রুগকে একখানা বইয়ের ভেতর ধরাও সন্তব নয়। মহান সোভিয়েত 
যুগে আজকের উজবোকস্তানের নে বচন, পাঁরপর্ণ ও সৃজনশীল জীবনধারা তার 
সাত্যিকারের ছাপ যাঁদ বইয়ে পড়ে থাকে এবং পাঠককে এ বই' যাঁদ এ দেশের একটি 
মোটামুটি ধারণা তে পারে তা হলেই আম খঁশ হব। 


স্তেপভূঁম ছাড়া আর ছুই নজরে পড়ে না। ... ছোট ছোট গ্রাম ছাড়া পাঁচটি 
বশাল মর্দ্যান, সমাজতন্তী কাজাখস্তানের সবুজ গাছ-ছাওয়া পাঁচাট 
নতুন শিঞ্প সহর পোঁরয়ে গাঁড় চলে। নজরে পড়ে 'বাভন্ন জংসন-স্টেশন, তাদের জলগম্ব্ুজ 
আর অসংখ্য রেললাইন, আওয়াজ পাওয়া যায় শাশ্টং হীর্জনের। ্লিপারের মাঝখান থেকে 
উঠে আসে ঢালা উত্তপ্ত চার্বর গন্ধ। সহর ও স্টেশনগুলো দূত সরে যায়। স্তেপভূমির বিশালতা, 
তার আদিম প্রকাতির কথা বেশী করে মনে পড়ে। 

আটটাল্লিশ ঘণ্টা শেষ হবার মুখে গাঁড় ঢোকে 'তিয়েন শানের পাহাড়ের দুর পাদদেশের 
ভেতর, ছঢটতে থাকে বালদস্তুূপের মাঝ দিয়ে। ঘরে-ফেরা উজবেকী যাত্রীর দল তখন 
গোছগাছ সরু করেন, সদর হয় দাঁড় কামানো। 

সামনে সহর দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু গাঁড়তে বসেই ওর অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। সবাই 
সহরের কথা ভাবছে। স্বভাবতই একটু বিষ মনে হয় কারণ ভ্রমণকালে যাত্রীদের ভেতর 
যে হৃদ্যতা জন্মায় অদৃশ্যভাবে তাতে চির ধরে। জানলা 'দিয়ে বাইরে মাঝে মাঝে এমানি 
তাকায় তারা। 

শেষটায় কাজাখ ও উজবেক প্রজাতন্তের সীমানা খঃটি চাঁকতে পোঁরয়ে যায়। গাঁড় ঢোকে 
দাক্ষণের বর্ণবহ্দল বিরাট বাগানে, তাসখন্দ মরদ্যানে। 

গাছের ঠান্ডা ছায়ায় আলোর ঝিকিমিক িংবা আঙুর ক্ষেতের পাতার ফাঁকে 
লনকোন লালচে আঙ্টরের থোপার তাঁরফ না করে মন ভরে না। চুল্লির ধে'য়া গাছের 
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নখচে কুণ্ডলণ পাকায়। তলায় কম্বল বা পালাসের (আঁশহখন পশমী কম্বল) উপর ছেলেরা 
খেলাধূলো করে বা উজবেক যৌথখামারীদের পাঁরবার বসে আরামে খাবার খায়। গাছের 
ডালগুলোকে ঠেকো দিয়ে দাঁড় করান। রোদে পাক-ধরা গোলাপী আপেল, সক্ষম আঁশযুক্ত 
পণিট, চকচকে পিয়ার বা সাঁটনের মতো প্লামগুলোকে এ না হলে ধরে রাখা যায় না। 

গাছের ডালপালায় ইঞ্জিনের ধোঁয়া লাগে স্বচ্ছ মালার মত, ধোঁয়া কখনো বা আন্ত 
সূ্ধম্মখশীর উপর কখনো বা ্রাসংয়ের কাছ থেকে দ্রেনের উদ্দেশ্যে হাত-নাড়া বাচ্চা 
মেয়েটার সূচ কাজ করা তুবেতেইকার (চাঁদি-ট্রাপ) উপর জ্মায়েৎ হয়। কখনও বা বাসা 
বাঁধে ফুটি ক্ষেতের ছড়ান সব্মজের উপর, ভেতর থেকে উণীক মারে পাক-ধরা সোনালী 
ফুঁটি। বেশীর ভাগ সময়েই কিন্তু ধোঁয়া মিলিয়ে গিয়ে ভেসে ওঠে তূলোর ক্ষেত। মনে 
হয় তুলোর গাছ শঃটিতে ছাওয়া নয়, ইর্জিনের তুষার-সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলীতে ঢাকা। 

কলাসংয়ের কাছ থেকে ছ;টে-চলা গেয়ো রাস্তার ধূলোয় ুলার-্রযাকটরের চেনের 
দাগ। মাঠের ভেতর বিভিন্ন কাঁষ যন্ত্। মাটির দেয়ালের পাশ দিয়ে মাল বোঝাই থলে 
নিয়ে গাধারা চলেছে ধারে ধশরে। রাস্তা দিয়ে ছংটে-চলা লাঁর দেখে ভয়ে চমকে উঠছে। 
বাঁড়র কাঁনিগ্বে ঘুঘযর ডাক। এই বর্ণাঢ্য রং আর গাঁতির উধের্ন, ্রেনের ঝাপটায় অসহায়ভাবে 
উড়ন্ত প্রজাপাঁতদের ছাড়ে, উজ্জল পোষাকে মাঠে কাজ-করা যৌথখামারীদের ছাঁড়য়ে 
আর লম্বার্ড পপলারের অগদ্নতি সারর উপরে সাড়ম্বরে অধব্ত্তের মত মাথা তুলে 
দাঁড়িয়েছে কারখানার চিমীনগনলো। 

চারদিকেই জল। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে প:কুরের জল াঝকমিক করছে। 
অগমনাতি আিক বা সেচনালর ভিতর 'দয়ে ছুটে চলেছে ধাদামী রঙের জলধারা। 
চৌকোণা ধান ক্ষেতের জলে নীল আকাশের ছায়া । ওখানে ট্রাউজার গায়ে হাটু-সমান জলে 
কাজ করছে যৌথখামারের লোকেরা । তূলো ক্ষেতকে আড়াআড়ভাবে কাটা নালী বেয়ে 
জল চলেছে, প্রাতাট ক্ষেত যেন রুপোর কাজ্‌ করা কার্পেট। একটা রেলপদলের অনেক 
নীচে বজসা'র খাড়া পাড়ের ভিতর দিয়ে ফেনিল জলরাশি উদ্দাম গাঁততে ছুটে চলেছে। 
এ হল উজ্লবেক রাজধানশর অন্যতম, প্রাচীন সেচনালী। আর বজসূ'র অনেক উপর "দিয়ে 
ক্ষ জল ধারার আকারে এক পার থেকে অন্য পারে চলা সর দ্রোণীর ভিতর দিয়ে এই 
খাল থেকে জল বয়ে গেছে। 

উজবেক প্রবাদে বলে, 'মরভূঁমিতে তৃষ্ণর্তকে এক ফোঁটা জল দিলে শত জনমের পাপ 
মুছে যায়।' রেলগাড়ি, জাহাজ বা বিমান, যাতে করেই উজবৌকিস্তানে ঘোরা যাক না কেন 
এখানকার আসল 'জানস হল নদী আর প্রধান প্রধান সেচনালী। উজবৌকন্তানের 
ভুগোলের চাঁবকাঠি হল জল। 


উজবোকস্তানে প্রবেশ ১৫ 


সম্ভবত পাঁথবখর আর কোন দেশের সামানা উজবোকস্তানের মত এত বিক্ষিপ্ত নয়। 
'বাভন্ন পাহাড় থেকে নেবে-আসা ও 'বাভন্ন বয়ে-যাওয়া নদীর চারপাশে গড়ে-ওঠা 
প্রাচীন মরদদ্যানের পাশে উজবেকরা বাস করে। বিরাট অঞ্চলে বিক্ষিপ্ত তাসখন্, ফেরঘানা, 
জরাফশান, কশ্‌ক-দারয়া, সুরখান-দাঁরয়া ও খরেজম্‌ মর্দ্যান শুকনো স্তেপ, মরুভূমি 
আর পাহাড়ের দ্বারা পরস্পর থেকে 'বাচ্ছিন্ন॥ এদের একমান্ন যোগসূত্র হল রাস্তা আর 
রেললাইন এবং ছোট *ছোট নদী পারে ফলের বাগ্ানশদ্ধ মাঝে মধ্যের ছোট ছোট 
মরদ্যান। 

উজবোকিস্তান মর,দ্যানগ্যীলর সব চাইতে বেশ খ্যাতি কিসে? তাদের 'সাদা সোনা” 
অথাৎ তুলোর জন্য _ উজবেক জনগণ সোভিয়েত ইউনিয়নের তূলোর প্রায় দু 
তৃতীয়াংশ উৎপন্ন করে। অন্যান্য কাষিসম্পদের জনও উ্বেকিস্তান 'বখ্যাত (সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কারাকুলের দুই তৃতীয়াংশ এখান থেকে সরবরাহ হয়। এখানকার কারাকুল 
পাঁথবীতে সেরা। সোভিয়েত ইউানিয়নের অধেকি রেশম, আর্ধকেরও বেশী চাল, প্রচুর 
ফল এবং তার 'সবদজ সোনা", ল.সার্ন বীজের _ পশহখাদ্য [বিশেষ -- বেশনর ভাগই 
এখানে জন্মায়। এই লদুসার্ন বীজও পাঁথবী খ্যাত॥ কস্তু সবাঁকছকে টেক্স মেরেছে 
এর তুষার সাদা কাপসি তুলো। 

প্রায় দু'দশক আগে খ্যাতনামা সোভিয়েত বিজ্ঞানণ আকাদোমশ্যান ফের্সমান লেখেন: 
“. যারাই মধ্য এঁশয়াতে অনেকবার গেছেন তাঁরাই জানেন যে এই অঞ্চলে তূলা উৎপাদনের 
উপর বলতে গেলে সব্াঁধিক নজর দেওয়া হয়: সম্বংসর গাছ লাগান, জল দেওয়া ও ফসল 
তোলার কাজ চলে। শরৎকালে ত্‌ূলো সংগ্রহের সময় যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের মজ.রেরা 
যখন উজ্জ্বল রঙগন পোষাকে ক্ষেতের এদিকে ওদিকে ছাড়িয়ে পড়ে, নতুন ফসল কাটার 
ষন্ত যখন রোদে চকচক করতে থাকে তখন আমাদের দেশের লঘন শিল্পে মধ্য এশিয়ার 
প্রচ্ড গর্ব তথা তুলোর উপর তার সর্বাস্বক নজর দেওয়ার আবশ্যকতা উপলান্ধি 
করা যায়। 

'তিলোর জন্যই মধ্য এঁশিয়াকে শল্পাঁয়ত করা দরকার, কারণ প্রচুর ফসলের জন্য 
চাই ফসফেটিক, মাইপ্রোজেন বা পটাসিক রাসায়নিক কীতরম সার। তৃূলো উৎপাদনের জনয 
আবশ!ক ফসফেট, পটাস সস্ট ও নাইন্রোজেনের নিচ্কাশন, দরকার সালাফউরিক ও নাইগ্রাস 
আযাসিড উৎপাদনকার* রাসায়ানক শিক্প এবং অন্যাবধ রাসায়ানক প্রব্য, চাই গৃহ নিাণ, 
আগ্রশনবারণ, আযাসড-ীনরোধ ও পথ-তৈরীর পাথর। মধ্য এশিয়ায় কল কারখানা চালাবার 
জন্য চাই তেল, যানবাহন চাল; রাখার জন্য কয়লা, রাস্তা সমান বা বিট্ুমেন রাস্তা নমা্ণ 


১৬ সোভিয়েত উবৌকস্তানে ভ্রমণ 


করবার জন্য এ্যাসফল্ট, বাগ্ধানকে পরাগ যোগাবার জন্য সালফার। সাইবোরয়া বা মস্কো 
থেকে প্রতিটি পেরেক আনার দায় থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য চাই ধাতু।" 

আজকের উজবৌকস্তানে এ সবাঁকছুই আছে। পাঁচ-সালা পারিকজ্পনাগ্লর সময় 
উজবেকরা মহান অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে : 

সেই প্রাচীন কামারশালা, যেখানে গর্তের মধ্যে দাঁড়য়ে চামড়ার পেট-দিয়ে ঝোলান 
ঘোড়ার পায়ে লোকেরা নাল লাগাত, আজ সেখানে সবাধ্নিক হীঞাঁনয়ারঙের মান 
অন্দযায়শী খোলা চুল্লি ও রোলং চিলসহ উজবেক ইস্পাত কারখানার সুজ্টি হয়েছে; 

সেই চাকা যার উপরে কুমোররা তাদের জিনিস বানাত, আজ সেখানে হাইড্রলিক 
টারবাইন, কমপ্রেসর, এক্সকাভেটর, ডিজেল হীপ্জন, ক্রেন, তূলো চাষের মন্দ, ওয়াটার-ফ্লেম, 
স্পিড-ক্রেম ও অন্যান্য মল্রপাঁত তৈরণীর জন্য ভিরাট কারখানা বসেছে; 

সেই সেকেলে তাঁতশালা যেখানে প্রাচশন তাঁতে মোটা কাপড় তৈরণ হত, আজ সেখানে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের সবচাইতে বড় রেশম ও কাপড়ের কল দাঁড়য়ে আছে; 

সেই রাস্তার ধূলো, যাকে একসময় 'দেখান' বা চাষী সার হিসেবে বাবহার করত, তার 
বদলে সোভিয়েত ইউনিয়নের শর্ববৃহৎ সারের কারখানা চির্চক ইলেকট্রোকেমিক্যাল 
ওয়াক্সে উৎপন্ন সার এখন বাবহার করা হয়; 

সেই কম্পমান তেলের প্রাদশপ চিরাকের বদলে আজ সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যতম 
বৃহৎ জলাবিদযং কেন্দ্র _ ফহাঁদ জলাবধদযং স্টেশনের সষ্টি হয়েছে। এ ছাড়া এমন 
আরও ডজনথানেক শাক্তশালী বিদন্যৎ স্টেশন আছে যা বিপ্লবের আগে জার-শাসিত 
রাশিয়ার সমপ্ত বিদাৎ স্টেশন অপেক্ষা বেশী শক্ত উৎপন্ন করে; 

সেই ব্যান্তগত চাষী খামার যার সম্বল 'ছিল ওমাচ (এাঁশয়ায় ব্যবহৃত রুশ কাঠের 
লাঙলের অনুরূপ) এবং মালা প্রোচীন কাঠের মই), তার বদলে গড়ে উঠেছে ধৃহৎ 
যৌথখামার। সেখানে আছে ট্রাকূটর, কম্বাইন হারভেস্টর, ত্‌লো তোলা মন্দ ও অন্যান্য 
সাজসরঞজাম ; 

সেই মক্তব (প্রাথীমক বিদ্যালয়) যেখানে বাই-এর (চ্থানীয় ধনী) দুলালরা অর্থ 
না বুঝে আরবা ভাষা মুখস্থ করত আজ সেখানে স্থাপিত উ্জবেকিন্তানের বিজ্ঞান আকাদমণ; 

সেই জরাম্যমাণ গাইয়েদের বদলে আজ তৈরা হয়েছে অপেরা ভবন। সেখানকার গায়করা 
কেবল উজবোঁকস্তানেই নয়, মস্কো, প্রাগ, বুদাপেশৃতেও প্রশংসা পেয়েছে .. 

উজবেকিস্তান সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার কেন্দ্রস্ছলে অবাস্থিত। তুর্কমেনীয়, কাজাখীয়, 
কিরাঁগজায় ও তাঁজিকীয় সোভিয়েত সমাজতন্দী প্রজাতন্দ্ের সীমান্তে এর অবস্থান, 


উজবোকিপ্তানে প্রবেশ ১৭ 


দক্ষিণে আফগানস্তান। ইতালণর চাইতে আকারে অনেক বড় এবং জনসংখ্যা (৭৩ লক্ষ) 
প্রায় অন্ট্রৌলয়ার সমান। এক কথায় উজববোকস্তান একটি 'বিরাট রাষ্ট্র 

প্রাতাট প্রধান উজবেক মর্দ্যানের নিজস্ব ইতিহাস আছে। কোন না কোন সময় এর 
প্রত্যেকটিই এক একটি স্বাধীন রান্ট্ ছিল। প্রত্যেকটিরই প্রাকীতিক ও অর্থনৌতিক বোশিষ্ট্য 
এবং নিজস্ব রীতিনীতি আছে। উজবেকদের খ্যাত জাতীয় গরদত্বপুর্ণ খাল তৈরীর 
জন্য, সেই দ্ুতগাঁত লৌকিক নি কাজের জন্য যৌথখামারীরা যখন সমগ্র প্রজাতল্ত 
থেকে এক সঙ্গে জড় হয়, যে কোন অভিজ্ঞ দর্শক পোষাকের কারদকার্য বা তাদের 
তৃবেতেইকা দেখে বলে 'দূতে পারে ওদের কে এসেছে রোদ্রালোকিত খরেজ্ম্‌, সমদ্ধ 
ফেরঘানা বা ডালমকুঞ্জে পাঁখ-ডাকা কশক-দারয়ার গ্রাম থেকে। 
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১। তাসখন্দের উত্তরাধিকার 


নি 
 সখন্দ! রাস্তাঘাটের বিরাট সংযোগস্থল। সোজা বড়ো রাস্তাগ্দলো, 
ও] ) পাতার সবুজের ফাঁক 'দিয়ে এযাসফল্ট চকচক করছে। চওড়া-পাতা 
৯ লাইম গাছ আর মজব্‌ৎ ওকেরা রাস্তাকে চাঁদোয়ার মত ঢেকে রেখেছে। 
খেলার সরঞ্জাম, বই, পাঁচ-মশেঙ্লী জানসের দোকান, রেস্তোরাঁ. ও 
কাফের প্লেট কাঁচ-ঢাকা জানলা সামিয়ানা দিয়ে ছাওয়া, নীচে ঠাণ্ডা আবছা অন্ধকার। 
রাস্তার স্ট্যাণ্ডে ফুল, আইস্ক্লীম, খবরের কাগজ ও অন্যান্য পান্নিকা 'বাক্রি হচ্ছে। মোটরে 
করে গেলে দ7'একটা রাস্তায় নজরে পড়ে জলের পাইপ, বৈদযযাতক তার বা নর্'মার জন্য 
কাটা ট্রে্খ। অন্যান্য রাস্তাগুলো তকতকে। 
তাসখন্দ, উজবোকন্তানের রাজধানী! কোন কোন পুরোনো বাড়তে সোনালী 
হরফে লেখা মার্বেল পাথরের ফলক দেখলে মনে পড়ে সহরাঁট একসময় ছিল সমগ্র'মধ্য 
এশিয়ার বৈপ্লাবক কেন্দ্র। মাল্বদপ্তরের সামনে সার সার মোটর। হোটেলে বাভন্ন 
প্রজাতল্ল থেকে আসা লোকের 'বাভন্ন ভাষা। রাস্তার উপর ছায়া ফেলে টীকিতে একটা বিমান 
চলে যায়। তাসখন্দের লোকেরা ওর গাঁতাঁবধি দেখে বলে দিতে পারে ওটা কোথায় 
যাবে, আলমা-আতা, স্তাঁলনাবাদ বা মস্কোয়। 
গ্রীচ্মে বা শরতে এলে পেশছনোর দিনটিতে তাসখন্দকে এমাঁন মনে হবে, কিন্তু 
এটা শ্বধ্য প্রথম পারিচয়। উজবেক রাজধানীকে ঠিক ভাবে দেখতে হলে এখানে কয়েকাদন 
অন্তত থাকতেই হবে। 
স্থানীয় লোক মাঁটর পাত্রে যা দেখতে পায় তা দেখতে হলেও দেশর চাই 
আয়না” -- একাঁট উজবেক প্রবাদ। তাসখন্দের সমাজতাল্রিক পদুনগঠিনের মাহমা কত 
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বিশাল তা বুঝতে হলে আগেকার অবস্থা সম্পর্কে পারষ্কার ধারণা থাকা চাই। কেউ যাঁদ 
শুধু নতুন রাস্তাঘাট আর শ্রামকদের নয়া বাসস্থানগনলো দেখে, আগেকার 'দিনের শেষ হয়ে 
আসা চিহাবশেষের সঙ্গে পাঁরাচিত না হয় তা হলে সে সমাজতন্্ী তাসখন্দের এমনকি 
সবচাইতে স্মন্দর রাস্তার বৌশিষ্টাকেও ধরতে পারবে না, অন্যান্য বহ; জিনিসের কদর 
করতে পারধে না সে। 

প্রাক-বিপ্নব আমলে উজবোকস্তানে অন্যান্য সহরের মত তাসখ/ন্দ দুটো ভাগ ছিল, 
তথাকথিত পদরোনো হর ও নূতন সহর, অথাৎ আগেকার এশীয় অংশ ও আগেকার রুশ 
অংশ। মোভিয়েত নরনারী বহাদন আগে থেকেই এই ভেদ রেখাকে লোপাট করেছে, 
বর্তমানে তারা এই দই সহরাণলের গার্থক্যকে সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দেওয়ার কাজ করছে। 
'কন্ু জনসংখ্যার দিক থেকে সোভয়েত ইউীনয়নের মধ্যে তাসখন্দের স্থান ষষ্ঠ এবং 
আয়তনের দিক থেকে দ্বিতীয়, প্রায় মস্কোর সমান। এরকম একটা সহরের প্রনগণঠিন 
রাতারাতি হওয়া সন্তব নয়। এ কারণে উজবেকিদ্তানের অন্যানা বড় বড় সহরের মত বিশাল 
প্দনর্গঠনের কাজ সত্বেও, তাসখন্দের পুরোনো ও নূতন সহরের মধ্যে বাহক আকাঁতর 
বৈসাদ্‌শ্য আছে। 

তুকিন্তান রূশ অণ্চলে পাঁরণত হওয়ার সময় থেকে পণ্সাশ বছরের বেশী হবে, 
আনখোর খাল দিয়ে ভাগ করা এই পুরোনো ও নূতন সহর পাশাপাঁশ বাস করছে, 
প্রায় না মিলে। 

পুরোনো সহরে কোন তাঁতী সৃতো ছেড়ার সঙ্গে সঙ্গে দভাগ্যি এড়াবার জন্য দ্রূত মন্ত্র 
আওড়াত। মিনার থেকে সৈবকদের নামাজে আহ্বান জানাত দীর্ঘ সরে আজান। মাঁটর 
দেয়াল দেওয়া আঁকাবাঁকা গাঁলর ভিতর "দিয়ে পারানজা 'দয়ে আজ্টেপ্‌স্টে মোড়া কোন 
উজ্জবেক স্ত্রীলোক ছায়ার মত চলে যেত, ঘোড়ার লোমের কালো জাল 'দয়ে তার মুখ 
ঢাকা । কোন উজবেক দূর দেশে গেলে তার স্ব স্বামীর জন্য নিঃসঙ্গ বোধ করে চিঠি 
পাঠাত না, কারণ সে লিখতে জানত না, পাঠাত এক গোছা খড় আর এক টুকরো 
কাঠকয়লা। এর অর্থ হল, “তোমা বিহনে আম খড়ের মত হলদে আর কাঠকয়লার মত 
কালো হয়ে গোঁছ 

আনখোর খালের অপর পারে সেন্ট সৌর্গয়েভসকায়া গিজরি প্রবেশ মুখে, সন্তের 
জন্মাদনে ভাঁখরীর দল লাইন বেধে সুসা্জত কর্মচারী এবং দাঁণক ও তাদের 
পারবারবর্গের কাছে ভিক্ষা চাইত। তাম্বভ বা সুদূর রুশ কোন সহরের মত এখানেও 
সহরের পার্ক থেকে ব্র্যাস ব্যাপ্ড দলের বাজান ওয়ালজ্‌ 'মাণ্ুরয়ার পাহাড়ের সর 
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ভেসে আসত। জনৈক আদালত ম,হ॥রি উজবেক ভাষা জানা না থাকায় উজবেক বাঁণকের 
আঁভযোগ না বোঝা সত্তেও ঘুষ [নিয়ে ভাবত সময়ে সবাকছদ ঠিক হয়ে যাবে. গরমে বস্ধ 
হয়ে অবসন্নভাবে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বড় 'িড় করে উঠত, “এই এাঁশয়াবাসীগুলো !. ” 

প্রাকবিপ্লব তাসখন্দে রূশ কর্মচারী ছাড়াও হয়ত দেখা যেত রাশিয়া থেকে আগত 
কোন প্রাচ্যাবদ্যাবশারদকে (তান পুরোনো সহরের বাজারের কাছে বসে সাগ্রহে উজবেক 
পাশ্ডালাঁপর পাতা উঠ্্টাতেন)। এ সঙ্গে দেখা যেত হয়ত আরও দ:একজন নিঃসঙ্গ 
বৈজ্ঞানককে। জার সরকারের দ্বারা দূরবতাঁ অণ্লে 'নির্যীসত 'রাজনোৌতক সন্দেহভাজন 
ব্যাক্ত' তাসখন্দে এসে হাঁজর হত, যেমন এসেছিল প্রথম রুশ শ্রামক দল, বেশশর ভাগই 
রেল শ্রামক। রশ শ্রমিকদের চেষ্টায় কী ভাবে উজবেক জনসাধারণের মধ্যে বৈপ্লাবক 
ভাবধারা প্রবেশ করেছিল সে কথা পরে বলব। 

কিস্তু এখন আমি বলব গত শতাব্দীর শেষভাগের একাট মনোজ্ঞ লোকের কথা । ইনি 
উজবেকদেরই একজন, জ্ঞানদাতা। সেই জার আমলের অন্ধকার যুগেও মোসলেম 
ধমেন্মাদনা ও কুপম্*্ডকতা দূর করার মত বথেষ্ট শীক্তুর গাঁরচয় ইনি দিয়োছিলেন। 
সাহসে ভর করে আনখোর পার হলেন, নতুন ও» প্রগ্গতশীল কোন্‌ কোন্‌ জানিস 
র্যাশদের নতুন সহর থেকে তাঁর নিজের পুরোনো সহরটিতে আনা বায়, তাই দেখার জন্য। 

এ'র নাগ জাকিরজান খাল মহম্মদ। 'কিস্তু উজবেকরা তাঁকে তাঁর সাহাত্যিক ছদ্মনামে 
চেনে, জানে ফুরকাত বলে। ১৮৮৯ সালে 'তাঁন কোকন্দ থেকে তাসখন্দে আসেন এবং 
সেখানে রুশ ভাষা শেখেন। পদশাকন, লেরমত্তভ ও নেন্রাসভের কাঁবতা পড়ে তাঁর খুব 
ভালো লাগে। জার শাসনের ঘোর বিরোধী হলেও [তানই হলেন প্রথম উজবেক 'যাঁন 
তাঁর দেশবাসীর ভাগ্য নিধারণে রূশ সংস্কৃতির মহান তাৎপর্য উপলান্ধ করেন। "তান 
সোৎসাহে রুশ বিজ্ঞানের সারবন্তা এবং রূঢশ রঙ্গমণ্, বিদ্যালয় ও প্রদর্শনী সম্পর্কে আলোচনা 
করেন, তুঁকি্তানের প্রথম ছাপাখানাগুলোর কথা বলেন এবং উজবেকদের রাশিয়ায় গিয়ে 
তাদের কাছ থেকে শিক্ষালাভের পরামর্শ দেন। স্মপাঁরচিত তাজক জ্ঞানদাতা আহমদ 
মাথদ্মের সঙ্গে তিনি ধমাঁয় কৃপমণ্ডূকতা, উন্মন্ততা, জড়ত্ব ও অজ্ঞানতার শবরদদ্ধে 
সোধসাহে' সংগ্রাম চালান। 

আভাজ, হমৃজ, আহীন ও অন্যান্য প্রগাতশীল লেখকগণ ফুরকাতের ধারণাসমূহকে 
গ্রহণ করে নিজেদের রচনায় তাদের রূপাঁয়ত করতে থাকেন। বর্তমান শতাব্দীর প্রথম 
দিকে পুরোনো সহরে প্রার্থীমক বিদ্যালয়ের জন্য বর্ণমালার বই, ছোটদের জন্য নশীতবাচক 
গরল্ণ সেই প্রথম রচিত হয়। ক্রিলভের উপাখ্যানের উজবেক অনুবাদ বেরোয়। এ কথা 
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মনে করলে অবশ্য ভুল হবে যে এই নতুন জ্ঞানের ভাবধারা ব্যাপক ছিল৷ ফুরকাত ও তাঁর 
অনুচরদের কার্যকলাপ ছল তমসালোকে এক ফোঁটা আলো মান্ন। 

যার বিরদ্ধে ফুরকাত সোৎসাহে সংগ্রাম চালিয়োছিলেন সেই মোল্লাসম্প্রদায়ের 
পৃ্তপোষক ছিল জারণয় উপানিবোশকরা। জনসাধারণ যাতে শিক্ষার আলো না পায়, সে 
জনা স্থানীয় বিদ্যালয়, রঙ্গমণ এবং জ্ঞানাজনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ছিল জারীয় নগড়ে 
আবদ্ধ। এগ্যালিকে প্রায় ক্ষেত্রেই বন্ধ করে দেওয়া হত। এ অবস্থায় 'মনতন আলোর অগ্রদূত 
ফুরকাতকে যে তাঁর নিজের জন্মভূমি ছাড়তে হল এতে বিস্ময়ের কিই বা আছে। আর 
মহান অক্টোবর সমাজতন্ব বিপ্লবের পাঁচ বছর আগেই ১৯১২ সালে খিবার কাঁৰ আভাজকে 
খিবাতে দেওয়া হল কঠোর দৈহিক শাস্ত। তাকে পাগল বলে ঘোষণা করা হয়। এর 
একমানন কারণ তানি তাঁর দেশবাসণকে রুশদের কাছ থেকে জ্ঞান অর্জন করতে বলোছলেন। 
এ সব কথা জানার পর দেশবাসণর সুখণ ভাবষ্যতে পূর্ণ আস্থাশীল ফুরকাতের রচনা গড়ে 
বিশেষভাবে অভিভূত হতে হয়। 

সেই ভাবষ্যং এখন এখানে ম্যার্ত নিয়েছে। শদদ্ধির যে সমাজতান্তিক বিপ্লবের ঝড় 
বয়ে যায় রশ সাম্াজ্যের উপর দিয়ে, উজবেকিপ্তান তা থেকে বাদ পড়োন। আজকের 
তাসখন্দের পথেঘাটে তার চিহ সংস্পস্ট। কিন্তু দেশ পাঁরক্রমা স্‌রদ করার আগে নূতন 
সহরের অনাতম স্যন্দর রাস্তা পশাকন স্ট্রীটে আমার যে সাক্ষাৎ পারিচয় ঘটে তার 
বণনা দিই । 


২। আর্সলানভের যাত্রগ দল 


১৯২৪ সালের গ্রীষ্মকাল। পৃশাকন স্ট্রীট তখনও এখনকার মতই চওড়া, কিন্তু তার 
ওপর তখন বহ; তলা বাঁড়গদ্লো ছিল না। রক্তবর্ণ ভারতীয় ক্যানাফুলের সারিও ছিল না 
তখন এর পাশে, রাস্তাগদলো এ্যাসফল্ট বাঁধান হয়ান। পথের যে পাশে রাম লাইন পাতা 
কেবল সেই পাশটা ছিল ন্দাঁড় পাথর দিয়ে বাঁধা। রাস্তার মাঝখানটায় মধ্য এঁশয়ার 
বহযাদনকার ধ্ীল। 

একদিন দূর থেকে দেখতে পেলাম পাশের রাস্তা থেকে পূশকিন স্ট্রীটে একটা ধুলোর 
মেঘ ছুটে আসছে, ঘরররপাক খেয়ে এীগয়ে এসে পপলার গাছের মাথা পর্যন্ত প্দমশাকন 
স্ট্রীটকে ভরাট করে ফেলে মোড় ঘুরে আমার দিকে এগিয়ে এল। এর সামনে লাল রঙের 
িবার পোষাক-পরা এফজন খোড়সওয়ার। 


তিয়েন শান পর্বতমালার পাদদেশে নীল সাই নদী। 


তাসথদ্দের আনখোর খালের একটি দ্‌শ্য। 


তাসখন্দে অন্নষ্ঠিত উজবেক দাবা ও ড্রাফটস প্রাতযোগিতায় যোগদানকারণীরা 


তাসখন্দ শরদ্যান ত্৫ 


ধ্লোটা এগিয়ে আসতে আমি চাকার শব্দ, চাবুকের সপাসপ, উটের ঘণ্টাধ্বান, 
সজীব কথাবার্তা আর হাঁসর আওয়াজ শুনতে পেলাম। ধুলোর ভিতর "দিয়ে দেখতে 
পেলাম ঘোড়ায় আর উটে চড়া অগ্রবতশ সওয়ারদের আর আরাবাস বা বলদ টানা 
গাঁড়-ভার্ত লোকের শ্র্ার্ত পরনে আলখাল্লা, মাথায় তুবেতেইকা আর ভেড়ার লোমের 
টাপ। 

সামনের সওয়ারটি*ওহে ছোকরা! বলে আমাকে উজজবেক ভাষায় ডাকল। 

ওর 'দিকে এাঁগয়ে গেলাম। কাছে যেতে খিবাবাসীঁটিকে আমার চাইতে মাত্র বছর 
খানেকের বড় মনে হল। সে আমার দিকে একখানা কাগজ মেলে ধরে জিজ্ঞেস করল সেচ 
বিদ্যালয় কোন 'দিকে। কাগজটিতে বিদ্যালয়ে ভার্ত হবার জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছে। 
ঘোড়সওয়ারকে রাস্তা দেখাবার জন্য ওর পাশে পাশে চলতে লাগলাম। 

আধ ঘণ্টা বাদে আমাদের 1পছন পিছন পাক খেয়ে আসা ধুলোর মেঘ সেচ "বিদ্যালয়ের 
কাছে জমায়েৎ হল। এক গাদা তর্‌ণ উর্জবেক (এবং পোষাক দৃজ্টে কয়েকজন তুর্কমেন ও 
কাজাখ) ও তাদের ঘোড়া, উট ও আরাবাস ছোট বিদ্যালয় প্রাঙ্গণট ছেয়ে ফেলল। উপচে-পড়া 
লোকের দল গেটের বাইরে একটা বিচিন্ন শাবির রচনা ধ্ষরল। সন্প্ত পাহারাদার খবর দিল 
বিদ্যালয়ের প্রধানকে । তানি হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে এসে হাজির হলেন। তখন অবাক 
হওয়ার মত প্রথম ব্যাপারটা টের পাওয়া গেলা, অর্থাৎ যে দু'শ ছাব্বিশ জন তরদণ বিদ্যালয়ে 
ভার্ত হতে এসেছে তাদের কাছে আছে একটিমান্ন আমন্ত্রণ পন্ন। সেটা তরঃণ খিবাবাসী 
আর্সলানভের নামে, যে এদের সবাইকে নিয়ে এসেছে। 

কিন্তু এই দলের ইতিহাসঁটি আরো 'বিস্ময়কর। তাসখন্দের বাভন্ন স্কুলে লোকগ্যলি 
ভার্ত হবার পর আমি সেটা জানতে পাঁরি। 

তখনকার খরেজম গণ প্রজাতন্বের একটি গ্রামে একাঁদন সেচ বিদ্যালয়ে ভার্ত হওয়ার 
আমন্তণ পন্ন পাঠান হয়। আকমাকাল, অর্থ গ্রামের মাতব্বর, কমসোমলের (যুব 
কাঁমউনিস্ট সঙ্ঘ) সদস্য আর্সলানভের হাতে এঁটকে দেয়। সে সময় খরেজ্‌ম্‌ ছিল মধ্য 
এঁশয়ার স্মদূরবতর্শ লোকালয়ের বাইরে একাঁট জেলা, তখনও পর্যন্ত সোভিয়েত 
ইউনিয়নের অন্তভূক্ত নয়। মধ্য এশিয়ার অন্যান্য শর্দ্যানের মত কাঁমীনিস্টদের আনা 
নূতন ভাবধারা সেখানে তত জোরদার ছিল না। অন্যান্য জায়গার চাইতে এখানে অতীতের 
কুসংস্কার ছিল অনেক বেশী জোরালো । আর্সলানভ উজবেক মহাকাব্যের নায়কদের মত 
একজন হবান্ন স্বপ্ন দেখত, স*তরাং এটাই স্বাভাবক যে মে স্কুলে ভাত বার কোন 
তাঁগদ অনুভব করল না। 'আঁস্থিসার কেরাণীর মত বসে বসে কালিতে কলম ডোবানকে” 


২৬ সোভিয়েত উজবৌকস্তানে ভ্রমণ 


পুরুষের পক্ষে লজ্জার বিষয় বলে মনে করে সে। কিন্তু চেষ্টা করেও আমন্ণকে সে এড়াতে 
পারল না। গত্যন্তর নেই দেখে মহাকাব্যের নায়কের মতই ঘোড়া জুতে, মা বাবার কাছ থেকে 
বিদায় নিয়ে মাতব্বরকে প্রচুর শাপশাপাস্ত করে রওনা হল। 

বা সহরে পেশছে সে রাত কাটাবার জন্য একটা সরাইয়ে উঠল এবং তার সমবয়সণ 
সরাইখানার মালিকের ছেলের সঙ্গে গ্গ জ;ড়ে দিল। সে কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করাতে 
মহাকাব্যের নায়কের মতই আর্সলানভ উত্তর দিল, “যেখানে ঘোষ্ডা আমাকে 'নিয়ে যাবে 
সেইখানে ।' তার নতুন তরুণ বন্ধ;টি ওকে জানাল সেও স্কুলে যাবার স্বপ্ন দেখছে নতুন 
ভাবধারা তাকে ইতিমধ্যেই পেয়ে বসেছে। খ্যাঁশ হয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর্সলানভ তাকে আমন্তণ 
জানাতে চাইল, কোমরবন্ধ থেকে বার করল কাগজখানা, কিন্তু আমন্রণটা যেহেতু 
আর্সলানভের নামে তরুণরা ঠিক করল তাসখন্দে ওটাকে বদলে নেবে; তা ছাড়া তাসখন্দ 
দেখাই বা মন্দ প্রস্তাব ?ক। সকালবেলা তারা খিবা ছাড়ল। 

পরের গ্রামাটতে আরও দ;জন জোয়ান ওদের সঙ্গী হল। গ্রামের পর গ্রাম, সহরের পর 
সহর গের্বার সময় তরদণ চাবী, মেষপালক আর কারিগর স্কুলে ভার্ত হবার আগ্রহ 
দেখিয়ে দলে দলে তাদের সঙ্গে যোগ দিতে লাগল। এ যেন একটা তুষারগোলক যা পাহাড়ের 
গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে 'হমবাহে পারণত হয়, পথের সবকিছনকে উদ্দামগতিতে ভাসিয়ে 
নিয়ে যায়। যে জায়গা সংস্কৃতি ও সভাতার পাঁঠগ্থান, যেখানে মানুষের মধ্যে ন্যায় ও ভ্রাতৃত্বের 
কথা সবারওপর ঘোষণা করা হয়েছে, সোভিয়েত রাশিয়ার দিকে উন্মুক্ত বাতায়ন সেই 
তাসখন্দের যত কাছে আসে তত স্পম্টভাবে নজরে পড়ে কতটা আলো ছাঁড়য়ে দিয়েছে সে হর, 
কত লোক সেই আলোতে আর সেই জগতে প্রবেশ করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠছে। 
কামউনিস্ট ভাবধারার মধ্যে যে সত্য নিহিত তা ইীতমধ্যেই স্মদ্‌ঢ় ?শকড় গেড়েছে। অনেকেরই 
প্রয়োজন ছিল সামান্য একটু বাড়ীত অন:প্রেরণার যাতে তারা বাঁড় ছেড়ে স্কুলে যেতে পারে। 
আর্সলানভের দলাট এই অন্যপ্রেরণার কাজ করল। 

ভাগ্যের খেয়ালে দূলশদদ্ধ নেতার পদ লাভ করে এবং সগর্বে তার নব-লব্ধ পদাটিকে রক্ষা 
করে আর্সলানভ চলার পথে গ্রামবাসীদের তার দলে যোগ দেবার জন্য অন্যপ্রাণিত করতে 
লাগল। প্রথমটায় সে সঙ্চকোচের সঙ্গে একাজ সমর করে, কিন্তু পরে কুমশ বেশী 
উৎসাহে এ কাজ চালাতে থাকে। যা প্রায়ই ঘটে থাকে, অপরকে জ্ঞানার্জনের উপকারিতা 
বোঝাতে গিয়ে সে নিজেও এর উপকারিতা সম্পকে স্থিরানশ্চয় হল। 

এই ভাবে সাঁষ্ট হল এই অসাধারণ দলাটির। 


তাসখন্দ মরদদ্যান ৭ 


৩। আনখ্যেরের পল 


আর্সলানভের দল তাসখন্দে পেশছধার পর কত 'দিন কেটেছে? কয়েক শতাব্দী। 
পদ্রোনো ও নূতন সহরের আগেকার সামান্তে গিয়ে আনখোরের পদ্লটিতে পা 'দন। তাঁরশ 
বছর আগে ওখানকার লোকরা (ইউরোপীয় এ্ীতহাসিকদের ভাষায়) সহজেই বিংশ শতাব্দী 
থেকে চলে যেত একাদ্শ*শতাব্দীতে, একেবারে সেই মধ্য যুগে । আর ঠিক তেমাঁন সহজেই 
তারা শতাব্দশগঁল পৌঁরয়ে ফিরে আসত কাঠের পুলের উপর পায়ের শব্দ তুলে। 

একবার চারপাশে তাঁকয়ে দেখুন এখন। যে নূতন প্দলের উপর আপাঁন দাঁড়য়ে 
আছেন সেটা এমন ক; আহা-মার নয়, একটা সাধারণ পাথরের পদল, ছোট্র, চওড়া ও 
শক্ত । পুরোনো সহরে বাঁধের পাশে দাঁড়য়ে আছে সার সার নূতন দালান --সাধারণ 
চারতলা বাঁড়, জানালা দিয়ে আসে প্রচুর আলো, শোনা যায় টোলফোনের আওয়াজ আর 
সন্ধ্যাবেলা [পয়ানোর সঙ্গীত। 

এখান থেকে সুরু হয়ে পুরোনো সহর পোঁরয়ে যে নাভোই স্ট্রীট চলে গেছে তাতেও 
এমন কিছ7 বৌশল্ট্য নেই। উজ্পবেক রাজধানীতে যেমনট দেখা যায় তেমন একটি প্রশস্ত 
রাস্তা, দার ল্যাম্প দূরে মাঁলয়ে যায় আর চার সার করে গাছ রাস্তার পাশে, কিন্তু 
এখনো ওগুলো এত বড় নয় যাতে পথের উপর ছায়া ফেলতে পারে। দ*সার করে বাঁড়, 
এর 'কতকগদলি বারান্দাওয়ালা বসবাসের ঘর গঠনশৈল চিরাচাঁরত উজবেক পদ্ধতির। 
কতকগবালর গঠনভঙ্গ? প্রাসাদের মতো, ছাঁচ করা কাঁননশ ও থাম, তাতে গ্র্যানাইট পাথরের 
চওড়া সিপড়। নাভোই স্ট্রীটের এখানে সেখানে শেষ-না-হওয়া বাঁড়ও দেখা যায়, ওগনুলোতে 
ভারা বাঁধা, ভেজান 'সমেণ্ট ও কাঠের চাঁছের গন্ধ। পুরোনো সহরের চিহও নজরে পড়ে। 
মাটির দেয়ালে কাজ করা কাঠের দরজা, অথবা চাখানার চাঁদোয়া এবং তার নীচে কাপে্ট 
ঢাকা বেদী দেখতে পাওয়া যায়। 

রাজধানীর উপযুক্ত মোটরের ইতস্ততঃ আনাগোনা, খস খস শব্দে এ্যাসফল্টের উপর দিয়ে 
গাঁড়য়ে যাচ্ছে তাদের টায়ারগনলো, মাথার উপর ট্রাম ও ট্রীলবাসের ট্রাল থেকে নীলচে স্ফালঙ্গ 
ঝিলিক মারছে। আর দেখা যাচ্ছে লোকের ভিড়। স্টাইলের টপ-পরা লোকের পাশেই 
দেখা যাচ্ছে উজবেক মেয়ের মাথায় রংদার হাতের কাজ করা তৃবেতেইকা, আর তারই পাশে 
মালার মত জড়ান কালো চুলের বেণী; আঁফস কর্মচারীদের হাতে পো্টফালিও; স্কুলের 
ছেলেরা চলেছে লাফাতে লাফাতে, তাদের পড়ার বই বেল্টের নীচে গোঁজা; আইসক্রীম 
বক্রেতারা চলেছে হাতগাঁড় ঠেলে । জল-দেওয়ার মোটর গাঁড় রাস্তায় জল ছিটোয়। সূর্যের 


২৮ সোভিয়েত উবোঁকন্তানে ভ্রমণ 


আলো থেকে থেকে হঠাৎ র্লামধনন রচনা করছে। যে কোন সোঁভয়েত রাজধানীর মত এখানেও 
প্রাণের স্পন্দন। 

কিন্তু এই রাস্তা আর এই পুলাঁটকে অন্য দৃষ্টিতেও দেখা চলে। 

উদাহরণ স্বরূপ তুবেতেইকা মাথায় এ মেয়েটিকে ধরা যাক। এরই বড় বোন হয়ত, মা'র 
কথা ছেড়ে দন, এক অন্ধকার রাতে এই রাস্তা ধরে (সে সময় আরো সর্য রাস্তাটার নাম ছিল 
শেখান-তাউরসকায়া স্ট্রট) শঙ্কায় শ্বাস রোধ করে চারাদকে চাইতে*চাইতে এই পুলের উপর 
এসে দাঁড়িয়েছে। আগের দিন কয়েকজন বান্ধীবীর সঙ্গে সে তার চাচভান (ঘোড়ার লোমের 
অবগ্নৃণ্ঠন) ছুড়ে ফেলে সগর্বে মাথা উচু করে বৌরয়েছে। সন্ধ্যায় ধমেন্মাদরা তার সবচাইতে 
প্রিয় বান্ধবীকে ছোরা মেরে হত্যা করেছে। তখন গভীর রাতে আশ্রয়ের আশায় সে পালিয়ে 
এসেছে নূতন সহরে। তার মত কত মেয়ে এই পল ত্বারতে পার হয়ে গেছে! উজবেক 
ইীতহাসের সে এক যুগ বটে। 

িদ্বা ধরা যাক কালো মোচওয়ালা এ উজবেকিকে যে দিনের কাজ সেরে মোটরে করে 
পদরনো সহরে বাঁড় ফিরছে। খদব বেশগ দিনের কথা নয় যখন এর ভাই নূতন সহরের নূতন 
ফ্ল্যাটে যাওয়ার জন্য তার 'জানিসপণ্ন নিয়ে বলদ-টানা গাঁড়তে এই পুল পেরিয়েছে। সেও 
বেশী দিনের কথা নয় খখন সে তার ভাইয়ের কেনা জানিসপত্র দেখে সাবিধের কথা ভেবে, 
নিজে একটা ছোট্র আলমার, ডেস্ক ও বইয়ের তাক কিনে সবাকছ নিয়ে গেছে পুরোনো 
সহরে একটা বলদ-টানা গাড়িতে । সে যে সেই বছরে শরৎকালে কলেজের প্রার্থামক পাঠ্য্রমে 
ভার্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানাল তার গছনে কি তাকের বইগাঁল নয়? কয়েকবছর বাদে 
বস্বরবিজ্ঞান ইনাস্টাটউট থেকে দ্নাতক হয়ে বোরয়ে সে তার ছাত্রাবস্থায় তাসখন্দে যে বিরাট 
কাপড়ের কল তৈরী হয়োছিল তাতে হীঁঞ্জানয়ার ?হসেবে যোগ 'দিয়েছে। 

এই পমলের উপর দাঁড়ালেই আমার মনে পড়ে যায় বলদ-টানা গাঁড়তে দলে দলে উজবেক 
পাঁরবার চলেছে পুরোনো জগৎ থেকে নূতন জগতে অর্থাৎ নূতন সহরে। অথবা সার সার 
গাঁড় চলেছে উল্টো দিকে, নৃতন জগৎ এসে হাজির হচ্ছে প্দরোনো পাঁথবীর সামনে, সঙ্গে 
নিয়ে প্রথমত গৃইস্থালগর জিনিসপত্র, পরে নূতন হরফে ছাপা গাদা গাদা বই, বেতার ষল্ত, 
ড্রইংবোর্ড, স্লাইড রূল প্রভীতি। উজবেক জাতির ইতিহাসে সেও এক যদগ ছিল বটে। 

আমাদের সবাঁকছ;ই এক সঙ্গে করতে হয়েছে: আধদ্দনিক ধরনের কারথানা নিম, প্রথম 
অপেরা সুষ্টি, প্রথম প্রসৃতিভবন স্থাপন। দুষ্ট আজিনা বা ডাইনীরা বাচ্চাদের উপর ভর 
করবে না, এই ভরসা দিয়ে মেয়েদের এখানে ভার্ত করবার জন্য বার বার অন্মরোধ জানাতে 
হয়েছে। কোন স্্ীলোকের আত্মীয়া ষাঁদ প্রাচীন রীতি মাঁফক তার শিয়রে একটা চাপাঁট 


তাসখন্দ মরুদ্যান চা 


রাখত অথবা কোন দোয়া বা দাইকে সঙ্গে এনে তাকে দিয়ে হাসপাতালের ওয়ার্ডে মল্ পড়াত 
আর ইসরিক (এক ধরনের গুল্ম) পযাঁড়য়ে প্রসূতি ও তার সন্তানকে ধোঁয়া দেওয়াত, তাও 
প্রথমটায় আমাদের উপেক্ষা করতে হত। 

এখন এসব সদর অতাঁতের কথা। নাভোই স্ট্রীট এখন একাঁট প্রশপ্ত আধুনিক রাস্তা। 
অন্যান্য চওড়া রাস্তা এখন প্দরোনো সহরের ব্ঢক কেটে চলে গেছে যেমন হমৃজ, 
পাঁলগ্রাফিচেসকায়া, পেদাঞ্াগচেস্কায়া, শতা রস্জাভোল ও বেস আগাচ স্ট্রীট। পুরোনো সহরে 
এখন জলের নল ও এ্যাসফল্ট বাঁধান রাস্তা, পাক স্ট্যাভয়াম, িণ্ডারগার্টেন ও [সিনেমা 
হয়েছে। সোভিয়েত স্পাঁতিরা কেবল যে সন্দর স্নন্দর বহনতলা বাঁড় বানিয়েছে তাই নয়, 
বিশেষ ধরনের উজবেক উঠোনওয়ালা ছোট ছোট অনেক আধানিক বাসগৃহও তৈরী করেছে। 

নতুন সহরেও অপূর্ব সরকারী ভবনগদালর পাশে ছাড়িয়ে আছে বসবাসের উপয্যক্ত 
উজবেক গঠনরণীতর ছায়াশশতল প্রাঙ্গণ। এই সরকার ভবনের গ্াপত্যকৌশল ও অঙ্গসঙ্জার 
মধ্যেও সহজেই নজরে পড়ে বাশম্ট উজজধেক শৈলী, সোভিয়েত স্থপাঁতিরা যা সূজনশীলভাবে 
নিজের কাজে লাগয়েছে। এই কারণেই তাসখন্দের প্রাচীন রাঁতর [শক্পী ও স্থপাঁতিদের 
মধ্যে প্রখ্যাত তাসপ্‌লাত আস্লানকুলভ বহ নতুন *বাঁড়র নিমা্ণ কাজে সোভিয়েত 
ইাঞ্জানয়ারদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। 

প্রীত বছর পনরোনো ও নতুন সহরের প্রভেদ ঘণচে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে জল, সবুজ 
গাছপালা, সযাঁলোকে উল্জবল একছন্দে বাঁধা বহ7 বাঁড়ঘর দালান নিয়ে একাঁটমান্র 
সমাজতন্ত্রী তাসখন্দের মূর্তি স্বচ্ছ থেকে স্বচ্ছতর হয়ে ফুটে উঠছে। আনখোরের পল 
পোঁরয়ে সহরের চারাদকে ঘরে বেড়ালে আজকের তাসখন্দে তার উজ্জল, মাহমা ও 
জাঁবনের পূর্ণতা নিয়ে চোখের সামনে ফুটে ওঠে। 


৪ । বজ্ঞানীদের সহর 


বিপ্লবের বাগানে প্রবেশ করলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নজরে পরে প্রায় গোলাকাত যে বৃহৎ 
গণউদ্যানাট সেটি সহর পরিকল্পনার কেন্দুস্থল। এখান থেকে চওড়া রান্তাগদলো সর হয়ে 
আবছা সদরে মায়ে গেছে, দুপাশে গাছের সারি। 

বাগানের বেণ্ে বসে আরাম করার সময় সহরের সকালের সঙ্গীত ও উজবেক রাজধানীর 
নানা শব্দ শোনা যায়। পদচারীদের পায়ের মিলিত চাপা আওয়াজ, ঢেউ'এর মত ভেসে- 
আসা কণ্ঠস্বরের গণ্ঞ্রন এবং পাখিদের আঁবরাম কাকলগ এমন একটি পারবেশ সৃষ্টি করে 


৩০ সোভয়েত উজবোকপ্তানে ভ্রমণ 


যাতে মোটর ও ট্রীলবাসের হর্ণের শব্দ ও দুরের রেলগাঁড়র হুহীসলও স্বন্দর শোনায়) 
এই জঙ্গীতের সঙ্গে মুদভাবে মেশে সেচনালীর ক্ষিপ্র জলের কলধবাঁন। মৃহ:র্তের জন্য 
কানে আসে গঙ্গা-ফাঁড়ংএর উড়বার আওয়াজ । সব ?কছদ ছাপিয়ে উজবেক লোকসঙ্গীতের 
বোশল্ট্যময় সুর রাস্তার লাউড স্পিকার থেকে পাৎলাভাবে ওপরে স্পম্ট উঠে আসে। 

কাছাকাছি একটা বুরুজ থেকে িদ্টি ও নয়ামত সরে ঘাঁড় বাজে। বাগানের অপর 
পাশে ঘণ্টাধ্বান। সহরের গোটা একটা অংশ জোড়া_-ধূসর রঙর দালান থেকে দলে 
দলে তরুণতরুণস বাগানের ভিতর বোরয়ে আসে। প্রবেশমখে এদের মনে হয় ঘূর্ণপাকের 
মতো। এই দালানাঁটি হল মধ্য এশিয়ার রাষ্ট্রীয় বিশ্বীবদ্যালয়। 

পায়তিশ বছর আগে, ঠিক যেমন সাড়ে তিনশ বছর আগে মধ্য এশিয়ার একমান্র উচ্চ 
বিদ্যালয় ছিল মাদ্রাসা বা মমসলমান কলেজ। পড়ায়ারা হূজ্‌রো নামে পাথরের ছোট ছোট 
খদপাঁরর ভিতর থেকে মহম্মদ কাঁথত বিষয়বস্তু পড়ত। 

আজ যে কোন উজ্জবেক তরণ এ ধরনের 'িক্ষাব্যবস্থাকে সেকেলে এবং এীতহাঁসকদের 
বানান গপ্প লে মনে করে। কিম্তু আসলে যাদের বয়স চল্লিশের ওপর তারা এই 'কাহিনীর" 
প্রত্যক্ষ সাক্ষী। আস'লানভের দলাঁটর পর 'তাঁরশ বছরের মধ্যে উজবৌকস্তানে ঘটেছে 
সাংস্কাতক 'বিপ্লব। 

এই সাংকাঁতিক বিপ্লবের পাঁরাঁধ কত দূর বিস্তুভ তা পাঁরগ্কার হয় এই থেকে যে 
১৯১৪ সালে শতকরা মান্র দঃ'জন উজবেক লেখাপড়া জানত। এদের বেশীর ভাগই পড়ত 
ধর্ম পরীথ। আজ উজবেকিস্তান প্রজাতন্তে একজনও লেখ্মপড়া-না-জানা লোক নেই। 
সোভিয়েত ইউীনয়নের অন্যানা জায়গার মত উজবোকস্তানের স্কুলেও সার্বজনীন, 
বাধ্যতামমলক অবৈতানক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন হয়েছে। 

নিম্নালাখত তথ্য তুলনা করে দেখলে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উজ্বেক জনসাধারণের প্রচণ্ড 
অগ্রগতি আরও বেশী স্পন্ট হবে। প্রতি ১০, ০০০ লোকের মধ্যে উজবোকিপ্তানে ৭১ জন 
লোক কলেজে যায়, ইউরোপাঁয় দেশে কলেজের বিদ্যার্থীদের সংখ্যার (১০,০০০ লোকের 
িছ।) চেয়ে অনেক বেশী। 

বেশীর ভাগ কলেজই তাসখন্দে। প্রাত বছর হাজার হাজার তরুণ তরদণী ট্রেনে, 
মোটরে, আর দঃরবতাঁ খরেজম থেকে আসতে হলে বিমানে রাজধানীতে হাঁজর হয়। 
কয়েক বছর বাদে তারা ফিরে যায় এীতহাঁসক, ইঞ্জিনিয়ার, জীবাবদ্যাবিৎ বা কাঁষ বিশেষজ্ঞ 
হিসেবে। 

মধ্য এশিয়ায় বিজ্ঞানের প্রথম প্রবর্তক রূশরা : সোঁমওনভ-তয়েন-শানস্ক, সেভেরুখসভ, 


তাসখন্দ মরদ্যান ৩১ 


মুশৃকেতভ, ফেদ্‌চেঙ্কো, ভ্যাত্ীকন, শ্রেদের, নাভ্রৎদক, বের্গ, ওব্রুচেভ, বারতজ্ড ও 
অন্যান্যরা তখন আঁত সামান্য পারাঁচত এই অঞ্চলে নিঃস্বার্থভাবে অন্,সঞ্ধানের কাজ 
চালান। এর প্রার্কীতক সম্পদ, অর্থনীতি, হাতহাস, সংস্কাতি ও জীবনের রশীতনগীতির 
বর্ণনা য়ে প্রচুর মৌলিক গ্রন্থ লেখেন এবং তুলো উৎপাদন ও বাগান তৈরীর ক্ষেত্র 
িবচিনের প্রা্থামক কাজের 'ভাত্ত স্থাপন করেন। ১৮৭০ সালে তাসখন্দে গণ গ্রন্থাগার ও 
১৮৭৪ সালে তাসখন্দে্মানমান্দর প্রাতম্ঠিত হয়। 

বিপ্লবের পর উজবেক বিজ্ঞানীদের প্রথম 'শিক্ষাদাতাও ছিলেন রশ বৈজ্ঞানিকরা : 
আস্কচেনাঁস্ক, পস্লাভাঁস্ক ও অন্যান্য অনেকে । ১৯২০ সালে মধ্য এশীয় বিশ্বাবদ্যালয় 
স্থাপনের এক 'িদেশনামায় ভ্াদামর ইলচ লোৌনন সই করেন। নূতন বিশ্বাবদ্যালয়কে 
সাহায্য করার জন্য লোনিন মস্কো ও লোনিনগ্রাদদের কয়েকজন বৈজ্ঞাঁনকদের তাস্থন্দে 
যেতে আবেদন জানান। তাঁরা তাসখন্দে যান এবং তাঁদের কার্যকালের মধ্যে হাজার হাজার 
স্থানীর বৈজ্ঞানককে শিক্ষা দেন। বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় এদের বেশীর ভাগই হল 
উজবেক। পনের-বিশ বছরের মধ্যে এই তরুণ বিজ্ঞানীর এত সব জানিস আবচ্কার করেন 
এবং বিজ্ঞানকে এমন এক স্তরে নিয়ে যান যাতে নিজস্ব গবেষণা ইনস্টিটিউট, গ্র্থাগার, 
যাদুঘর ও বৈজ্ঞানিক কেন্দ্রপহ উজবেকিস্তানে বিজ্ঞান আকাদমণ গ্থাঁপত হয়। 

উজ্জবেক জ্ঞান আকাদমণীর কথা বলার আগে আমি এমন একাট কাহিনীর কথা বলব 
যা খনব বেশী দিন আগের নয়। 

১৯৩৬ সালে মস্কোতে বিজ্ঞানী আ. ওরেখভের রসায়নাগারে ব্যাপারটা ঘটে। সেখানে 
কমর্দের মধ্যে ছিলেন জনৈক উজবেক তর;ণ জ্ঞানী *- নাম সাঁবর ইউন;সভ। উীন 
হলেন তাসখন্দের এক রাজমিস্ত্রীর ছেলে এবং মধ্য এশীয় বিশ্বীবদ্যালয়ের রসায়ন িবভাগের 
ক্নাতক। তখন পর্যন্ত তিনি কয়েকাঁট নূতন উপক্ষার আবিষ্কার করেছেন এবং এরই ভিতর 
একাঁটর আভ্যন্তরীণ গঠনপদ্ধাত "স্থির করার কাজ শেষ করতে চলেছেন। 

উপক্ষারের আভ্যন্তরীণ গঠনপদ্ধাতি স্থির করা খুবই কাঁঠন কাজ। উপক্ষার রসায়ন 
শাস্ব দেড় শতাব্দীর আগে স;র; হখার পর বিশ্ব বিজ্ঞানীরা পারজ্ঞাত ৭০০ উপক্ষারের 
মধ্যে প্রায় ১৫০টির আভ্যন্তরীণ উপাদান নিধারণ করেছেন। এ কাজ যে কত গ্দরবত্বপর্ণ 
তা এই তথ্য থেকেই বুঝতে পারা যায় যে কুইনিনের গঠনপদ্ধাতির জ্ঞান থাকায় রাসায়ানকরা 
আক্রচিন বানাতে পেরেছেন, ঠিক এই ভাবে কোকেনের বিষয়ে জ্ঞান থাকায় নভেকেন ও 
অন্যান্য জিনিধ তৈরণ করা সপ্তব হয়েছে। 


৩৭ সোভিয়েত উজবৌকস্তানে ভ্রমণ 


একাদিন সাঁবর ইউনুসভ যখন তাঁর গবেষণা চালাচ্ছিলেন, এক দল [বিদেশ উত্ত 
রসায়নাগার দেখতে এল । ইউন্‌সভকে দেখে সেই দলেরই একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী ওরেখভকে 
জিজ্ঞেস করল, 'এ লোকটি কি আপনাদের কোন উপিবেশের 7 

“আমাদের কোন্‌ উপানিবেশ নেই, উত্তর দিলেন আকাদেমিশ্যান ওরেখভ। 'আমাদের 
ভ্রাতুসূলভ উজবেক প্রজাতন্তের একজন কমরেড হীন। 

'কত টাকা দিতে হয় একে ? দ 

“এক পয্নসাও না। গর কাজের জন্য সরকার থেকে ভীন টাকা পান।' 

বিদেশীরা শনজেদের মধ্যে চাওয়াচাউীয় করে ঘাড় ঝাঁকাল। তারা 'বশ্বাসই করতে 
পারল না যে একজন উজবেক আবার বিজ্ঞানী হতে পারে। কেননা ওদের দেশে আজও 
পর্যন্ত 'মহসলমানদের আত্মার স্বধর্ম” নয়ে লেখা একটা ফ্যাশন, কেননা ওদের মতে 'কঠোর 
কৃচ্ছেতর সঙ্গে যুক্ত প্রজ্ঞামূলক অভ্তদর্যান্ট ও অতীপীন্দ্িয় ধ্যান ঘা প্রাচ্যবাসীদের বৈশিস্টাঃ 
তা ইউরোপাঁয় জ্ঞানের 'অন্মান ঘাটত পদ্ধতির" প্রয়োগের তস্তরায়। 

যাঁরাই উজবেক জ্ঞান আকাদমশীতে ধাবেন তাঁরাই “আত্মার স্বধর্গ' সম্পকে এই 
আবিষ্কারের চরম 'নিরবদাদ্ধিতা ব্যবান্ধে পারবেন। 

আজ সবির ইউন;সভ আকাদমীর উপক্ষার রসায়নের গবেষণাগারে । তানি এবং তাঁর 
সহকম্শরা ইতিমধ্যে উজবোকস্তানের [তন হাজার গাছপালার উপক্ষারতা নিধধারণ করেছেন, 
এ ছাড়া তাঁরা পণ্মষাট নূতন উপক্ষার আবিচ্কার করেছেন। সাঁবর ইউন্দসভ দিনজে এখন 
আকাদমণীর সহ-অধ্যক্ষ। 

আকাদমীতে আরও দেখা যাবে ত. জাহিদভ, জাবাবিদ্যার ডস্্রর। ইীন আকাদমণীর 
সভাপাঁতি। এ*র জীবনোতিহাস সবির ইউনদসভেরই মত এবং অনেক উজবেক বিজ্ঞানীদের 
রীতিমাঁফক। দারদ্র কৃষক পাঁরবারে জন্ম এ*র, লালিত হন এক শশদ প্রাতষ্ঠানে। 
মাধ্ামিক বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে মধ্য এশপয় রাষ্ট্রীয় বিশ্বীবদ্যালয়ে িক্ষালাভ করেন 
এবং মধ্য এশিয়ার মরূভাঁমি অঞ্চলের প্রাণী-জগৎ সম্বন্ধে সবচাইতে নামজাদা বিশেষজ্ঞ হন। 

আকাদমীতে দেখা যাবে মাকসদা সমল্তানভকেও, যে মাহলাঁটি উচ্চ পায়ের 
গাঁণতের সবাপেক্ষা দুরূহ বিভাগে ফলপ্রসূ কাজ করেছেন। খ্যাতনামা সোভিয়েত পদার্থাবদ 
খ. রহমাতুলিনের বিবরণ শোনা খাক। ইনি সদ্য এসেছেন সোভিয়েত রাজধানী থেকে। 
মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্বাবিদ্যালয়ের ইনি একজন অধ্যাপক। 

উজবোকস্তানের বিজ্ঞানীগণ-__ বিজ্ঞানে ড্টর ও ক্যানাঁডডেট উপাধি প্রাপ্ত লোকেরা, 
সগৌরবে একথা বলতে পারেন যে মধ্য এশিয়ার প্রাকাতিক সম্পদকে জয় করে তাঁরা বিজ্ঞান 


ঢং 


তা 
৬৯৬. 


চি্কে ৮ নং শিশু নাসরি। 


ইয়া যুলে ১০ নং মাধ্যামক স্কুল। 


তাসখন্দ অণ্লে ইয়া্গ রুল জেলায় স্ভের্দলভ 
যৌথখামার কর্তৃক প্রাতাঁষ্ঠত শিশু চাকৎসা কেন্দ্র 
এই ছাঁবাঁট তোলা। 
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ও টেকাঁনকের নূতন পথ রচনা করছেন। অন্যান্য সোঁভয়েত বিজ্ঞানীদের মত এদের 
কাজও সাম্যবাদ প্রাতষ্ঠার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জাঁড়ত। 

ভূতত্ব ইন্াস্টটিউটে হয়ত সাক্ষাৎ মিলবে একদল হীঞ্জানয়ারের যাঁরা ভূতত্বাবং 
খ. আবাদাল্লাইয়েভের সঙ্গে শিলাইটের (০1166111) নতেন তলান পাওয়া জায়গাটিতে 
একটা খান স্থাপনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করছেন। শ্রমাশন্প ইন্স্টাটিউটে শাঁ্ত বিশেষজ্ঞ 
গ. রাঁহমভের বক্তৃতা শোনা যেতে পারে। এন্র বক্তব্য হল কারখানা 'ভান্তক তূলোকে 
দ্রতগাঁতি শক করার শেষ পরীক্ষা সম্পকে। আকাদমণর সভাগ্হে সোভিয়েত ইউানিয়নের 
বিজ্ঞান আকাদমশীর সহ-সদস্য স. সাদকভ তূলো গাছের মূল ছাড়া খাদ্য যোগানর নূতন 
্রাকরয়া সম্পর্কে বিবরণ 'দিচ্ছেন। সোভিয়েত ইডীনিয়নের চিকিৎসা বিজ্ঞান আকাদমণীর সহ- 
সদস্যা অধ্যাপিকা জন্লাফয়া উমদভা হৃতাপণ্ডের প্রান্িয়ার উপর উষ্ণ আবহাওয়ার প্রভাব 
সম্পকে গবেষণা করে বিখ্যাত হয়েছেন। ইনি বক্তৃতা 'দচ্ছেন চিকিধসাবিদ্যা ইনাস্টাটিউটে। 

মুসলিম জনগণের 'আত্মার স্বধম” বটে! কার মাথায় এ কথা গাঁজয়োছিল? সেই সব 
লোক আজও মানদষের মাথার খ্যাল মেপে চলেছে এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে, এমন সব 
লোক আছে যারা সভ্য হবার অযোগা, ফ্বরং প্রকৃতি তাদের সৃষ্টি করেছে ক্রীতদাস হবার 
জন্য। এ কথার উদ্ভাবক আমোরিকা ও ইউরোপের জাতিবিদ্বেষীরা। সোভিয়েত জাতীয় 
নীত ও আন্তজ্ীতক শিক্ষা উজবোকত্তানে মাত্র গণ্মিশ বছরের মধ্যে এই 'আত্মার 
স্বধমকে' লোপাট করে 'দিয়েছে। 

তাসখন্দ উজবেক জনগণের যথার্থ বিশ্বিদ্যালয়ে গারণত হয়েছে। উজবেক রাজধানীর 
প্রাত অণুলে সঙ্জীব বৈজ্ঞানিক আলোচনা চলে যেমন যক্ষণ্না ইনৃস্টাটউটে উজবোকিস্তানে 
যক্ষাকে সম্পূর্ণ দুর করার উপায়; 'ক্ষযধিত স্তেপ'এর প্নরাদ্ধার বিষয়ে কোন সভায় 
মিঢারনগঞ্থঁদের দ্বারা উদ্ভাবত লবণ ও হিম সহনশীল ফলের গাছ [নিয়ে আলোচনা) 
মানমান্দিরে তাসখন্দের জ্যোতর্ধিদ কাঁজক কর্তৃক আবিষ্কৃত এবং রই নামে নাম করা 
নতুন ধ্মকেতু; ভাষা ও সাহত্য ইনস্টাটউটে এমন একাঁট আঁভধান সংকলনের কথা যার 
সাহায্যে উজবেকরা সবপ্রথম নিজেদের গাঁরভাষায় প্রয়োগ শিল্প-সংশ্লান্ত যাবতীয় শব্দ 
গাবে। যারাই এখানে কাজ করেন তাঁরা কেবলমান্ন এ যুগের লোকদের সুখের জন্যই নয় 
ভাবী ফ্দগের মানুষের জন্যও সর্বশীক্ত নিয়োগ করেছেন। প্রাতাঁট গবেষণাগারে আগাম? 
দিনের কারখানার আঁচ পাওয়া যাবে। 

ন্িশ বছর আগে মধ্য এশিয়ার প্রজাতল্লগীলতে সাংস্কাঁতক বিপ্লবের প্রত্যঘে তাসখন্দের 


পদ্রোনো ও নতুন সহরের সোভিয়েতের জমকালো পক্ষ আঁধবেশনে সোভিয়েত ইউীনয়নের 
32929 


৩৪ সোভিয়েত উবৌকস্তানে ভ্রমণ 


েন্দ্ৰীয় কার্যানবহিক কমিটির সভাপাঁত মখাইল ইভানাভচ কালনিন বলেন: "আমি মনে 
কারি যাঁদ বিজ্ঞান ও হীর্জানয়ারিংএর প্রয়োগ, বিজ্ঞানসম্মত 'িচার, তীক্ষণ ব্দাদ্ধর ক্ষমতা 
এবং আঁবচ্কারমূলক প্রচেষ্টার প্রয়োজন কোথাও থাকে তা হলে তার প্রয়োজন এখানে। 
বস্ুতপক্ষে এখানে এমন অনন্ত সপ্তাবনা বর্তমান যাকে মান্দষ ভবিষ্যতে কাজে লাগাতে 
গারে। কিন্তু এই সব সঙ্ভাবনাকে খালি হাতে করায়ত্ত করা যাবে না... এখানে বীবশেষ করে 
জ্ঞানের সবাধ্যীনক শীক্তকে প্রয়োগ করতে হবে। মধ্য এাশয়ার জাঁতসম্মহের সংস্কৃতি 
কেন্দ্র হিসেবে থাকতে হবে তাসখন্দকে। আমি [ববেচনা কার মধ্য এাশয়া যে বিশাল 
প্রাকতিক সম্পদে পাঁরপূর্ণণ তাকে জয় করার পথ দেখানো উচিত তাসখন্দের।' 

মধ্য এঁশয়ার বিশেষ গনর্দত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক শক্ত হল জল। 

জলকে ব্যবহার করার জ্ঞান সম্ভবত মধ্য এশিয়ায় সব ঢাইতে প্রাচগন। মধ্য এশিয়ার 
পুর্ত কমাঁদের বিশাল এরীতহাসক আভজ্ঞতা এবং অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানকদের আঁভজ্ঞতা 
সত্বেও শুধদ হালের বছরগুলিতেই বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে সোভিয়েত উজবোকিন্তানের পূর্ত 
ও পাওয়ার শেক্তি) ইঞ্জনিয়ারগণের অবদান হয় বিরাট রকমের। উজবেক বৈজ্ানকগণ 
যে কেবল উজবৌকপ্তানের সেচ ও জলাবিদযুৎ কেন্দ্রের ধন্য সংররস্ত পাঁরকর্পনা প্রস্তুত করেন 
তাই নয় (এর কোন কোন পাঁরকজ্পনা পৃথিবীর সকলকার মতে হীঞ্জানয়ারং কৌশলের 
বিস্ময়), অন্যান্য প্রজাতন্মের সেচ পাঁরিকজ্পনাও রচনা ফরেন। যেমন এপ্রা ভরনেজ অঞ্চলের 
যৌথখামারের সেচ ব্যবদ্ছার পাঁরক্পনা করেছেন। তার ফলে বৃক্টিহীন আঁত-শ্ক 
বছরগাীলিতেও যথেন্ট শস্য জন্মাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। 


&। গাছ ও ফুল 


সব্দজে ছাওয়া স্কোয়ার থেকে প্রসারিত এ্যাসফল্ট বাঁধানো রাজপথ আর আড়াআঁড়ভাবে 
স্থাপিত রাস্তা থেকে বার হওয়া ছোট ছোট পথ আর গাঁল সহরের কৈন্দ্রের অনেকটা দখল 
করেছে। এরই বিভিন্ন অংশে পাথরের ইমারত ও নুতন বহ্ম-তলা বাঁড়র ভেতর রয়েছে 
কলেজ ও গবেষণাগার ছাড়াও অন্যান্য সাংস্কাঁতক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান: নাভোই রাষ্ট্রীয় 
গ্রন্থাগার প্রাচ্য দেশীয় পাশ্ডালাপি সংগ্রহের জন্য বিখ্যাত এবং পাঁথবীর মধ্যে সমৃদ্ধতম; 
সোভিয়েত ইউনিয়নের [িনাঁট মানমান্দিরের মধ্যে একটি আছে এখানে, এর প্রকোঙ্ঠে 'সাঁঠক 
সমন্সের কাঁটা'। তা ছাড়া আছে ভূমিকম্প নিধরিণ কেন্দ্র, তিনাঁট যাদুঘর, একা সঙ্গত 
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কলা বিদ্যালয়, একাঁটি চিঁড়য়াখানা এবং হোটেল, হাসপাতাল, পাঁলাক্লানক, স্কুল, পার্ক ও 
স্তূপীকৃত ফল ও টাটকা তাঁরতরকারীর অনেক বাজার। 

একাঁটিমার জিনিস যা তাসখন্দবাসদের নজরে পড়ে না এবং তাদের কাছে সাধারণ 
বলে মনে হয় তা হল পার্ক আর পথেঘাটে ফুলের ছড়াছাঁড়। +কন্তু বাস্তাবকপক্ষে এর 
তাৎপর্যও গভীর! 

উজবেকরা প্রাচীন" কাল থেকে ফুল ভালবাসে। উজবেকদের বাঁড়র উঠনে, মাটির 
দেয়ালের পাশে পাশে ডেইীজ, গোলাপ, শরৎকালীন এ্যাস্টের, হাঁলিহক, গাঁদা ও মোরগ 
ফুল দেখা যায়। কিন্তু মধ্য এশিয়ার সহনরে পথগাল ছিল পদজ্পহীন। শত শত বছর ধরে 
রাস্তা ছিল পদরষের সম্পাত্ত আর গৃহ-প্রাঙ্গণ ও ফুল মেয়েদের। মেয়েরা যখন বোরখা খ্‌লে। 
তাসখন্দের পথেঘাটে বোরয়ে এল ফুলেরাও এল তাদের সঙ্গে সঙ্গে? 

প্রথমে রকমারী ফুল ছিল অল্প। তার পর রাস্তায় ফুলের গাছ লাগানো 'নিয়ে ব্যস্ত 
নারী ও িশনদের সাহায্য করল তাসখন্দ বটানিক্যাল উদ্যান। পিওঁন আর ডালিয়া এল 
উক্রেন থেকে, কার্ণেসন ফুল ও 'বাঁভন্ন জাতের এ্যাস্টের এল আর্মোনয়া থেকে আর কৃষ্ণ 
সাগরের উপকূল থেকে এল গ্যাডগাল, হায়াঁসন্থ্‌'ও লতানে গোলাপ। 'বাদেশ থেকে 
আনা হল পাল বর্ণের সাইপ্রেস লতা, চাঁদ-ফুল ও ক্যালফার্ণয়ান পাঁপ, মোঁকিকোর স্ঃগান্ধি 
ইয়ন্কা, ভারতের রক্তিম কানা, জাপানের হনিপাধূঞ্প্‌, আফ্রকার নখল ক্যামোমিল, কাইরোর 
প্রভাত-গোরব, নীল ডেইজি... তাসখন্দের লোকেরা পাঁথবী ছে'চে ফুল এনে তাদের 
সহরকে সাজাল। 

তাসখন্দের পাতাবাহার গাছের মধ্যে আগন্তুক আছে অনেক। গাছেদের কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য 

৯৯২২ সালে এমন একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করোঁছিলাম যা জীবনে ভুলব না। একদিন 
আমাদেরই পাড়ার একজন শ্রদ্ধাভাজন উজবেক একটা গোলা ঘর বানাবার কাঠের জন্য 
তার বাঁড়র সামনের পপলার গাছটাকে কেটে ফেলল। বেশ ত এতে িই বা এসে যায়? 
এতে ত অস্বাভাবিক কিছ; নেই। কু সমস্ত পাড়ার লোক উত্তোজত হয়ে উঠল! সোঁদন 
থেকে ওর উদ্দেশ্যে ঘৃণা জানিয়ে বলা হত 'পপলার কাটা লোকটা? 

ঘটনাটা আমার কাছে অদ্ভূত মনে হল, কারণ আম জানি অন্যান্য লোকও তাদের বাঁড়র 
সামনের পপলার গাছ কেটে বাঁড়র কাজে লাগায়। কারণ মধ্য এশয়ায় কাঠ সংগ্রহের এ 
ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কত্ত এসব লোকদের ত কেউ তিরস্কার করে না। 
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৩৬ সোভিয়েত উজবোকস্তানে ভ্রমণ 


পপলার গাছ কেটে লোকটি কোন অপরাধ করেছেঃ ভীন বুঝিয়ে বললেন যে, প্রাচীন 
উজবেক রাঁতি অন্যায়ী পাঁচটা নূতন গাছ লাঁগয়ে, তারা শিকড় গেড়েছে কনা এ 
বিষয়ে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কারও আধিকার নেই গাছ কাটার। লোকটি এই 
নিয়ম ভেঙেছে। 

উজবোঁকস্তানে গাছের গ্র্ত্ব এত যে তার কোন তুলনা হয় না, বছরের ভেতর আট 
মাসেরও বেশী কাঠফাটা রোদে মানুষকে এরা ছায়া দেয়। ছায়া এখানে বিলাস নয়, জল 
হাওয়ার মতই অত্যাবশ্যকীয়, গাছেরা ঘরের মতই বাড়ির একটা অংশ বলে গণ্য হয়, এর 
ছায়ায় লোকেরা বিশ্রাম নেয়, অবসর কাটায়, ঘুমোয়। 

কেবল মান্র ফুটপাথই নয়, তাসখম্দের অনেক রাস্তাও পাতায় ছাওয়া। প্লেন গাছ, বাবলা, 
লম্বার্ড ও চওড়া-মাথা পপলার, চেস্টনাট, এলম, ওক, আইলানথাস, উইলো, আখরোট, 
মধ্দমালতাঁ, তু'ত-গাছ ও অন্যানা গাছের ভীড়ে সহরাটকে মনে হয় এক বিরাট উদ্যান। 
তাছাড়া খবানী, বাদাম, গ্লাম, আগেলগাছ এবং সাদা, হলদে ও বেগদণণ রঙের লাইলাক, 
মাল্পকা, ঝাউ, বারবোর, 'প্রভেট, স্বর্ণঘণ্টা ও ব্রদলেইয়ার চাবাদিকে িকীর্ণ। মনে হয় 
বাঁড়র বাগান থেকে বাইরে চলে এসেছে এরা। কোন কোন ঘরের বেড়া ও বারান্দা বেয়ে 
উঠেছে চীনের বাহারে আঙ;রলতা। ম্যাগনোিয়া ও ইউকালিপ্টাস গাছও তাসখন্দে 
দেখা দিয়েছে। 

এমনাঁক রাস্তার নামেও তাসখন্দবাসীদের বক্ষপ্রেমের পাঁরচয় পাওয়া যায়। সহরে 
'বার পপলার স্ট্রীট, “কোক তেরাক' (সব্দজ পপলার) এবং 'কাতোর তল' (উইলো 
সার) আছে! একটি জেলার নাম 'বেশ আগাচ'” মানে পাঁচটি গাছ। 'বেশ আগাচে' পারোনো 
ও নূতন সহরের মিলন ঘটেছে যেমন মিশেছে উদরি পুলের কাছে! কিন্তু এই মিলন 
অসাধারণ এবং সম্পূর্ণ নূতন দিক থেকে প্রমাণ করছে মধ্য এশিয়ায় গাছের গরত্ 
কতখানি। 
একটা হুদ বানায়।ওরা এর নামদেয় 'কমসোমল লেক"। এর তারে গড়ে ওঠে ফ্লানস্ট্যাডিয়াম 
ও নৌকা-চালাবার আস্তানা, প্রশস্ত তট, খেলাধূলার জায়গা, আমোদ-গ্রমোদের পটমণ্ডপ, 
[বাভন্ন ক্রীড়ার সাজসরঞ্জাম, উন্দদক্ত রঙ্গমণ্, রেস্তোরাঁ ও কাফে। হুদর্টিকে ঘিরে 1শশ্দদের 
জন্য একটি ছোট্ট রেলওয়ে বানান হয়। এই ছায়া-শীতল, উত্জল ও বিস্তৃত গ্ছানাট যে 


নুতন জগৎ রচনা করে তাতে পুরোনো সহরের আঁকাবাঁকা গাঁল থেকে দলে দলে আসে 
তরণতরুণণী। 


'তাসধন্দ মরুদয়ান ৩৭ 


পুরোনো সহরের লোকেরাও ছটা দনমর্ণের কাজ করে। দেশপ্রেমিক য্দ্ধের সময় 
এরা 'বেশ আগাচে' একটি থিয়েটার ভবন বানায়। এর দেয়াল ও খিলান-ছাদ ইন্টের তৈরী, 
একখানা কাঠও নেই তাতে। 

আসল কথা এই যে মধ্য এঁশয়ায় কাঠ বলে নিজস্ব িছ7 নেই। কাঠ আনতে হয় বহু 
দূর থেকে। যখন ঘদ্ধ সুরু হল আর রেলওয়ে পুরোপ্দার য্যদ্ধের কাজে লাগল তখন 
তাসখন্দের লোকেরা স্পরণ করল সেই সব উজবেক চ্থপাঁতদের পুরাতন শিজ্পরশীতর কথা 
যারা কাঠ ব্যবহার না করে তৈরণ করেছে [শাল প্রাসাদ আর মসাঁজদের খিলান-ছাদগনূলোকে। 
সমরকন্দে শত শত বছর ধরে এ শিলান-ছাদগদুলো আবিকৃত অবস্থায় রয়েছে। প্রাচীন 
খিলানগলোকে পরাক্ষা করে. সোভিয়েত স্থপাতিরা এর প্রয়োগকৌশলের উন্নাত ঘটান, 
তাতে আধ্মীনক রুপ 'দয়ে পাতলা দেওয়ালযুক্ত দব-চক্র খিলানের সযাষ্ট করেন। 'সাঁভল 
হীরঞ্জানয়ারংএ গৃহীত এই পদ্ধাত 'উজবেকিস্থান খলান' নামে পাঁরাচিত। এখন মধ্য 
এাঁশয়ার বড় বড় কারখানায় ও শ্রামকাণ্জলের ঘরবাঁড়তে এই পদ্ধাতি চালু। 

যসাফ আলি ম্সায়েভ প্ঢরোনো আমলের খিলান-ছাদ নিমতি। বহু মসাঁজদ তান 
তৈরী করেছেন। 'বেশ আগাচে” নতুন িয়েটারের নিমাণ কাজে তান যোগ দেন। উদ্তো- 
1শারন মরাদভ প্রাচগীন-শৈলীর গ্ল্যাসূটারের কাজে বিশেষজ্ঞ তান এ থিয়েটারের ভিতরকার 
কার/কা্ করেন। উজবেক বিজ্ঞান আকাদমী দুজন বিশেষজ্কেই “অনারারণী আকাদোমশ্যান? 
পদবী দেন। 


৬। তূলোর দেশের রাজধানী 


যে সব পঞটক কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে আসে তাসখন্দ যে তূলোর দেশের রাজধানী 
এ কথা তাদের মনে আসে না। কিল্তু বছরখানেক এখানে থাকলে প্রাতমহযতেই এটা নজরে 
গড়ে। 

তাসখন্দে শীতের একটি সকাল। রাতে বরফ পড়েছে। ছাদ আর গাছের ডালপালা পেন্জা 
ত্‌লোর মত সনন্দর সাদা বরফে ভাচ্ছন্ন। পরশ রাতে যে বরফ পড়েছে গতকালের অবারিত 
সূযাঁলোকে তা পারণত হয়েছে ঘনীভূত তুঁহনকণায়। ওরা মালার মত ঝুলছে ছাদ, জানালার 
তাক আর ডালপালা থেকে। আবার রোদ উঠেছে। নরম বরফকুচ গাঁড়য়ে পড়ছে ভালপালার 
ওপর থেকে । দেখতে দেখতে ঘনীভূত তুহিনকণা ঝড় হচ্ছে, নিজেদের ভার সহ্য করতে না 
পেরে একটা মদদ আওয়াজে একটার উপর আর একটা ভেঙে পড়ছে অজন্্ উজ্জবল 


টুকরোয়া 


৩৮ সোভিয়েত উজবোঁকস্তানে ভ্রমণ 


শীতকালের এমি একট দিনে তাসখন্দ ভরে উঠল উজবোকপ্তানন গ্রাচ্মের উজ্জল 
বর্ণে। দলে দলে স্ব পুরদ্ষ রাস্তায় বৌরয়ে এল জাতীয় পোষাকে । ফেরঘানার পোষাকের 
উপর সবুজ, হলুদ ও হাল্কা বেগদুণী রঙের ডোরা, খরেজ্‌মের পোষাকের গাঢ় লাল, 
সমরকন্দ, ধুখারা, ?শিরাবাদ ও শাহারসাব্জের পোষাকে বহন বিচি কায়দা ও রং ঝলসে 
উঠল। প্রায় প্রাতীট আলখাল্লা ও সন্ুটের উপর (সহ;রে পোষাকেও আছেন আনেকে) দেখা 
যাচ্ছে চকচকে সম্মান চিহগদ্ীল। এরা কারা? এরা হলেন প্রজাতুন্তের সব চাইতে সেরা 
তূলো চাষা, এসেছেন তাঁদের কুরুূলতাই বা কংগ্রেসে 

সভা বসে নাভোই অপেরা ভবনে। এট মধ্য এশিয়ায় বৃহত্তম এবং সপ্তবতঃ সব চাইতে 
দান্দর বাঁড়ি। এর পাঁরিকঙ্পনা করেন স্থপাঁত আকাদেমিশ্যান শ্চুসেভ। 

প্রীতাঁনাধরা চলেছেন একটি ফোয়ারার পাশ দিয়ে -- প্রজাতন্দের সবচেয়ে বড় ফোয়ারার 
একটি। এর মাঝখানে পাথরের তৈর বিরাট তুলোর গোলক। তার উপর উত্াক্ষপ্ত হচ্ছে 
একশ ছাঁব্বিশটি জলধারা । এর পর প্রাতানধিরা এলাবাস্টারে চিকনের কাজ করা বাইরের ঘর 
গর্ন্ত প্রসারত গ্র্যানাইটের ?সশড় ধরে এগদতে থাকেন, অলিন্দ পার হলেন। এর দেয়ালের 
অনদৃশ্য প্যানেল এ'কেছেন চিঙ্গিজ আহ্মারভ। সব শেষে আসেন প্রেক্ষা গৃহে। মুক্তা 
দঝনদ্কের মত উজ্জল, তুষার সাদা এই ঘরে বসে তুলো চাষীরা তাঁদের অভিজ্ঞতার আদান 
প্রদান করেন, নিজেদের নূতন গদ্ধীতর কথা বলেন, খামারের যন্ত্রপাতির ভিজাইন নিয়ে 
আলোচনা চলে, তুলো উৎপাদন সম্পকে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেন, গতবছরের কাজের 
সালতামাম করেন এবং আগামশ বছরের পরিকল্পনা বানান। 

কুরূলতাই শেষ হলে প্রাতানীধরা বাঁড় ?িরে যান। এ হল ফেব্রুয়ারীর শেষ। 
তাসখন্দের পথেঘাটে বসন্ত দেখা দেয়। গতকাল পর্যন্ত যে আরকগদুলো শঢকনো আর স্তব্ধ 
ছিল, জানালার নীচে আজ তাদের মুদ্য গঞ্জন শোনা যায়। রাস্তার কোণে ফোঁরওয়ালা 
িউালপ বেচে। এর মানে তাসখন্দ মরদ্যানের বাইরের সমগ্র স্তেপ অঞ্চল এই ফুলে লালে 
লাল হয়ে গেছে। সহরের বাগানে এবং এর সীমানার বাইরে বিরাট ফুলফলের বাগান 
একটা শ্বেত-গোলাপী ফেনা চাদর; এরাই পরে গুচ্ছ গদচ্ছ ফুলে িকাঁশত হয়ে উঠবে। 
প্রথম ভর, পাতারা গাছে গাছে উপক মারছে। এর পর ফুটন্ত বাবলা ফুলের গন্ধে মাথা 
ঝিম ঝিম করবে। এই ভাবে দনগযাল চলবে এগিয়ে। হঠাৎ মে মাসের এক সকালে 
তাস্থন্দবাসী রাস্তার মোড় থেকে এক থলে স্ট্রবোৌর দিনে মনে মনে বলে উঠবে বসন্ত 
শেষ হল, গ্রীষ্ম দেখা 1দল। 

সহর প্রকীতর এই পরিবর্তনের মধ্যে তুলো সম্পর্কে কোন ইঙ্গিত নেই, কিন্তু আর 


তাসখন্দ মরদ্যান ২৩৯ 


একটু মন দিয়ে তাকালেই নজরে পড়বে বসন্তে কত লোক তাসখন্দে নেই। প্রথমেই ধরা যাক 
পার্টি তথা সরকারী কর্মকতরি দল, সাংবাদক,সাম্প্রীতক ঘটনাবলীর চলাচ্চন্রকারক ও 
লেখকদের কথা। আভনেতা ও [শল্পীরাও চলে গেছেন সহর ছেড়ে তুলো চাষাঁদের পামনে 
আভনয় করতে, কাজের 'দিনগ্যলির ছবি আঁকতে । তূলোর ভাঁবষ্যং ফসলের ব্যাপারে 
তাসখন্দের অর্ধেকের বেশী লোক কোন না কোন ভাবে কাজ করে থাকে। 

এ ছাড়া আর কিন বা হতে পারে? সোভিয়েত ইউনিয়নে উৎপাঁদত তুলোর দুই 
তৃতীয়াংশই উজবেকিন্তানের। ১৯৫৬ সালে উজবৌকস্তানে ২৮ লক্ষ &৮ হাজার মৌট্রক টন 
কাঁচা তূলো উৎপন হয়। ১৯৫৯ সালে উজবোকিস্তানে ৩১ লক্ষ ৬৩ হাজার মোট্রক টন তূলো 
উৎপন্ন হয়েছে। 

তাসখন্দের অগাঁণত নরনারণীর জীবনে তুলোর স্থান যে এত গরদন্বপূর্ণ এতে বিস্ময়ের 
গছ? নেই। এই ত্‌লোই ওদের চিন্তাকে রূপ দেয়, শাক্তকে চালিত করে। 

যে বাড়টি সোভিয়েত তলা উৎপাদনের বৈজ্ঞানক কেন্দ্র তার রঙাটও সাদা-_ 
দাঁড়য়ে আছে গাছ-ছাওয়া পুশাকন স্ট্রীটের ওপর । খিল সোভিয়েত ইউনিয়নের তুলো 
উৎপাদন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইন্যস্টাটউট এটি )এবং তৃলো বিজ্ঞানের সর্ববাঁদসম্মত 
বিশ্বফেন্দর। 

ইন্স্টাটউটের পরীক্ষামূলক ক্ষেত ও সগ্রজনন কেন্দ্রের গবেষণাগারগীল তাসখন্দের 
কাছে বাগানের ভেতর। এখানে মিঢরনের পন্থামত তুলোগাছের বিশেষজ্ঞরা এমন সব 
রকমারি গাছ বানয়েছেন ঘা থেকে পাঁথবশর যে কোন জায়গার তুলনায় বেশী পারমাণ ও 
দীর্ঘতর আঁশযুজ তূলো পাওয়া যায়। এখানে সর্বাধিক হিম সহনশীল ও আঁত দ্রুত 
পাক-ধরা গাছের সাঁন্ট হয়েছে। যে কোন রোগকে এরা প্রাতিরোধ করতে সক্ষম । পৃথিবীর 
মধ্যে এখানেই সব প্রথম বানর রঙের তূলো বানান হয়। এই স্ব গাছ থেকে পাটল, সবুজ 
বা বহদ বণয্যক্ত বাদামী তূলো পাওয়া যায়! এমন রকমার গাছ তৈরীর চেষ্টা চলছে যা 
থেকে নীল ও হাল্কা-নীল তূলোও পাওয়া যাবে। এ ছাড়া পশমের মত তন্তৃযুক্ত রকমারি 
তূলোগাছ তৈরী হয়েছে; এই তূলো পশমের জায়গা নিতে পারে। 

ইনস্টাটউটের এই কেন্দ্রে তথা অন্যান্য জায়গায় যেমন কৃঁষাবিদ্যা, বক্ষ-রক্ষণ ও 
আগ্ালক কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিকদের ধন্ধ কাজের গভীরতা ও ব্যাপকতা কতখাঁন, কী গ্রচণ্ডভাবে 
তা স্পম্ট হয় এই তথ্য থেকে: বিপ্লবের আগে পৃথিবীর তূলো উৎপন্নকারী অঞ্চলের মধ্যে 


৪০ সোভিয়েত উজবোঁকজ্তানে ভ্রমণ 


সবচেয়ে কম তূলো জন্মাত একেবারে উত্তরে অবস্থিত তুঁক্তানে। আজ পাঁথবীর অন্য 
কোনো দেশের তুলনায় সোভয়েত ইউানয়নে তুলোর ফসল বেশী। 

তূলো চাষকে যন্্চালিত করার ব্যাপারেও উজবোঁকস্তানের স্থান প্রথম। এর পাঁরচয় 
কেবল এই প্রজাতন্বের মাঠেই নয়, তাসখন্দের পথেঘাটেও দেখা যাবে। 

সেপ্টেম্বরের শ্দরু। মাসখানেক আগের মত রোদের তেজ ততটা নেই। গাছের 
পাতাগুলো ধনলোয় ঢাকা, মনে হয় মৃত, মনে হয় ধাতুতে গড়া। স্কুল যাবার পথে ছেলেরা 
রাস্তার গাছ থেকে আখরোট পাড়ছে। যৌথখামারের দোকানে সুগন্ধ ফুট আর ধুর 
বোঝাই আঙুর, পাঁচ, ?পয়ার "বার হচ্ছে। শরতের এই দিনগ্মালতে অনেক লোকের 
কাঁধের উপর ঝোলা ঝুীল। এ যে লারি করে এক দল চলেছে গান গাইতে গাইতে। এরা 
কারা? পাহাড়ে ওঠার লোক বা পর্যটক দল ি? না, এরা হচ্ছে কলেজের ছাত্র আর আঁফস 
কম, চলেছে তূলো চয়নের কাজে সাহায্য করতে। 

অনেক বছর আগে তাসখন্দের লোকদের ত্‌লো তুলতে হত না, 'ন্তু পরে যন্রশকরণের 
ফলে ত,লোর চাষ 'দ্বিগ্ণ করা সম্ভব হয়। ইঞ্জীনয়াররা অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই উপযযক্ত তূলো 
কাটা যন্ত্র ডিজাইন করতে পারল ন্লা। যতাঁদন না এ সমস্যার সমাধান হয় ততাদন কি 
অপেক্ষা করা হবে কিংবা (দেরী না করে চাষকে দ্বিগ্ণ করার জন্য তূলো চয়নের ব্যাপারে 
সাধারণের সাহাষ্য নেওয়া হবে? এ দুয়ের একটা পথ বেছে নেওয়া দরকার। তাসখন্দ, 
সমরকন্দ, আন্দিজানবাসী __বঙ্কুত সমগ্র প্রজাতন্্ দ্বিতীয় পথাঁটই বেছে ?নল। 

কামিউীনস্ট পার্টর এক আবেদনের ফলে সহরসমনহের মেহনতা মানদষরা তলো 
তোলার ব্যাপারে যৌথখামারকে সাহায্য করতে লাগল। এই দেশাত্মবোধক আন্দোলন ছাড়িয়ে 
প্ড়ল ব্যাপকভাবে । 

এর মধ্যে কমিউনিস্ট পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি স্থির করলেন উজবেকিস্তান কমিউীনিস্টদের 
অন্যতম প্রধান কাজ হল ত্‌ূলো তোলার ক্ষেত্রে যন্ম্ীকরণের সমস্যা সমাধান। কেন্দ্রীয় 
কাঁমাঁটর সাহাধ্য ও উৎসাহে একদল সোভিয়েত ইঞ্জানয়ার তূলোচয়ন যন্ত্র তৈরণ করার 
নিরলস চেষ্টা করতে লাগল! এদের সাহায্য করতে লাগল গাছু বিশেষজ্ঞরা, এরা উৎপন্ন 
করেছে নূতন ধরনের ঘনসাল্লাবষ্ট তূলো গাছ। এগিয়ে এল চাষের নূতন পদ্ধাত চালু 
করা কৃষি যন্রবিদরা। রাসায়ানকরা বার করল এমন এক তরল রস যাতে ফসল তোলার 
আগেই পাতারা গাছ থেকে খসে পড়ে, এর ফলে তূলোকাটা ঘন্বের কাজ সহজ হবে। 
এরাও সাহায্যে এল। 


তাসখন্দ মর,দ্যান ৪8১ 


সোভিয়েত ইঞ্জনিয়াররা এমন একটি যন্ বার করল যা মান্র একটি চাল্লশজন ত্‌লো 
চয়নকারণর কাজ করতে পারে। একের পর এক এই ষন্দ তৈরণ হতে লাগল এবং ১৯৪৯ সালে 
একে মাঠের কাজে লাগান হল। আজকাল প্রজাতন্বের যৌথখামার মাঠে তূলোকাটা 
যন্ত্র ব/ঠাপকভাবে চাল, হচ্ছে। দু'এক বছরের মধ্যে তাসখন্দবাসী কাঁধের উপর ঝোলা নিয়ে 
চলেছে, এ দৃশ্য আর দেখা যাবে না। যৌবন, অগ্রসরণ ও বাধাবিপান্ত দূর করার স্মৃতির 
কঠিন অথচ উচ্ছল অতীতের ফথা এক বিশেষ আকর্ষণ ও মোহে টিরাদন জেগে থাকবে 
আমাদের মনে। 


৭। ব্লাজভবনের গম্মখে 


ভোর হয়েছে। উজবেক রাজধানীর প্রধান চত্বরে, মস্কোর মত এরও নাম রেড স্কোয়ার, 
বাজভবনের সামনে মোটরগুলো সার সারি দাঁড়য়ে আছে। এই বিরাট ধূসর বাড়িটির 
পাঁরপ্রোক্ষতে চত্বরের উপরে লাল গ্র্যানাইট ও কালো ল্যাক্লাডোরাইটের বেদীর উপর 
দাঁড়য়ে আছে লৌনিনের ব্োঞ্জের মৃত। আসখন্দের মরনারশীর উদ্দেশ্যে লেনিনের বাহু 
প্রসারিত। 

চত্বরে ডালিম গাছ জদ্মেছে রাজভবনের জানালার নীটে। এর অপর দিকে এ্যাসফল্ট 
বাঁধানো রাস্তার পাশে আঙুরের ঝোগ। দুটি টিউলিপ গাছ, মে মাসে এরা হলদে সবুজ 
ফুলে ছেয়ে যায়, এখন শরতে পপলার ও বাবলা গাছের সঙ্গে মাথা মিলেছে। উজবেকরা ক 
ভাবে রাষ্টরসত্তা লাভ করল তা বলার এই হল উপয7ক্ত সময়। 

বিপ্লবের আগে গবর্ণর জেনারালের বাসস্থান এই 'খ্বেত ভবনট ছিল এই চস্বরে। জারের 
কর্মচারীরা সমগ্র তুর্কিস্তান অঞ্চল শাসন করত। সে সময় মধ্য এঁশয়ার ছিল এই নাম? 
গব্ণরি জেনারাল ছিল জারের নায়েব। উজবেকরা তাকে বলত 'ইয়ারম পাদশো', অর্থাৎ 
ছোট লাট। 

রুশ আঁধকৃত অণল' ছাড়াও তুঁকির্তানে ছিল আর দদাট সামন্ত রাষ্ট্র, বুখারা ও িবা। 
রাশিয়ার জার অশেষ কৃপাবশতঃ ব্নখারার আমিরকে "মহামান্য ও খিবার খানকে 'মহা 
মহামান্য' উপাধীতে ভূষিত করে যেন এই কথার উপর জোর দেওয়ার জন্য যে উভয়েই জার 
শাহান্শাহ'এর দাসানদদাস। বস্তুত দজনাই ছিল রশ সম্রাটের 'বশ্বস্ত অনচর ও অনবগত 
সামস্ত। 
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তুকিন্তানবাসীদের অর্থনোতক "বিচ্ছিন্নতা ও সামন্তপ্রথাগত অনৈক্য জার ও খানদের 
পক্ষে সাবধের ব্যাপার ছিল। বিখ্যাত লোক গণাতকার 'উজবেক বলবূল' এরগাস্‌ জমান 
বুলবুল ওগাঁল তাঁর একাঁট প্রাক-বিপ্লব গানে উজবেক শব্দটির প্লেষালৎকার প্রয়োগ 
করেছেন। তিনি বলেছেন যতদিন তিনজন বেক, অর্থাত রুশ, বৃখারান ও খিবান ওদের 
লুটপাট করে খাবে ততাঁদন উজবেকরা 'উজ বেক' (নজর প্রভু) হতে পারবে না। 

রুশ জামদার ও পঠঁজপতি এবং তাদের নিজস্ব সামন্ত প্রভু 9৪ বাইদের দ্বারা চাগানে। 
এই দীরকমের দাসত্বশঞ্খল ছিন্ন করার যে সব চেস্টা তুঁকিস্তানের মেহনত জনতা করোছিল 
তার অবগালই বিফল হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না কামউীনিস্টদের নেতৃত্বে রুশ শ্রামক ও কৃষকরা 
জারতন্মকে উৎখাত করে। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যেকটি বড় হরে এমন এক একাঁটি কলকারখানা আছে যার 
সম্পকে বিশেষ অনুভুতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে আলোচনা করা হয়। এগঠীল হল 'বিপ্লধের গৌরব 
স্থল। জার শাঁসত তৃঁকিস্তানের উপনিবেশে একটিও বড় ধরনের শিল্প সংস্থা ছিল না। 
শ্রামকদের মধ্যে রেল কর্মচারীরাই ছিল সংখ্যায় সবচেয়ে বেশগ এবং সবচাইতে বড় সংগা 
ছিল তাসখন্দের কেন্দ্রীয় রেল কারখানা। 

এখানে নিষতক্ত শ্রামকরাই তুঁকন্তানের বৈপ্লাবক আন্দোলনের নেতৃত্ব করে। ১৯০৫ 
থেকে মধ্য এঁশয়ার রেল কমণগণ রাশয়ার প্রাতাঁট প্রধান রাজনোতিক ঘটনায় সাড়া দেয়। 
রুশ রেল কমাঁদের ধর্মঘট ও আন্দোলন তুঁকি্তানের মেহনতী জনতাকে গভীরভাবে 
প্রভাবত করে এবং রাজনোতক সংগ্রামে উদ্ধদ্ধ করে। তসখন্দের রেলকমণ কর্তৃক অন্দাষ্ঠত 
মে দিবসের গ্যপ্ত সভায় পুরোনো সহর থেকে উজবেক কারগররা এসে যোগ দিতে লাগল। 
প্রথমটায় ওদের কয়েকজন মাত আসত, কিন্তু উজবোকস্তানের এ মেহনত জনগণই ত 
ভাঁবষ্যতের 'নয়ামক, কারণ প্রথমে ক্ষীণ হলেও সেই হল পুরোনো ও নূতন সহরের মধ্যে 
সেতুবন্ধনের শুর;। এতে কৈবল আনখোরই বাঁধা পড়ল না পরস্তু মিলন ঘটল দ'াট 
সংস্কাতর, দুই পাঁথধীর। সেই হল মহান বন্ধবত্ধের প্রথম অ্কুর যা সারা দেশটাকে নাড়া 
দেয় এবং পরে রূপান্তারত করে তাকে। 

দারদ্র উজবেক ও রশ শ্রাীমকদের মধ্যে বন্ধনত্ব দিন দিন বেড়ে চলল । প্রথম মহায্দ্ধের 
সময় যে সব উজবেকদের য্দদ্ধ ক্ষেত্রের শিছনে কাজে লাগানো হয় এই বন্ধে তাদের অবদান 
মহৎ। রাশয়ায় যেখানে তাদের গাছ কাটার কাজে এবং দদর্গ ও রেল নিমাণের কাজে 
লাগানো হল সেখানে তাদের পাঁরচয় হল রাজনৌতক চেতনা সম্পন্ন কম্্দের সঙ্গে। 
উজবেকদের রাজনোতিক সচেতনতা এখানে পাকা হল। ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী বিশ্লীবের 
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পর তারা বৃহত্তম সহরগ্ীলতে “মোসলেম এ্রামক প্রাতিনিধদের সোভিয়েত” বা 'মেহনতী 
মসলমানদের সোভয়েত' গঠন করে গরীবদের সঙ্গবদ্ধ করল। সর্বতোভাবে তারা উজবেক 
মেহনতাঁ জনগণ ও রূশ শ্রামকদের মধ্যে এঁক্য বাড়াল। 

১৯৯৯৭'র সেপ্টেম্বর মাসের ঘটনাসমূহ প্রমাণ করল এই বন্ধনত্ব কত গভীর ও স্মদূঢ়। 
১২ই সেপ্টেম্বর নূতন সহরে এক বিরাট সভা ডাকা হল। বক্তাদের প্লাটফর্মের চারপাশে 
গিজগিজ করল কালো ছউীনফর্ম পরা রেল কমাঁর দল আর খাঁকি ভীর্* পরা সোনকরা। 
এর মধ্যে ছিল পুরোনো সহরের শত শত উজবেক _তাদের পরনে উজ্জ্বল রঙের 
আলখাল্লা আর মাথায় তুবেতেইকা। মনে হচ্ছিল ক্ষণে ক্ষণে চেহারা ও আকৃতি বদলানো 
বিরাট ফুলের কেয়ার ওরা। বলশোঁভকদের আনা একটি প্রস্তাব সভায় সর্বসম্মীততে গৃহীত 
হয়। এতে দাবী করা হয় আঁবলদ্বে ব্যাঞ্কের রাল্্রীয়করণ হোক, জমিদারদের জমি 
বাজেয়াপ্ত করা হোক এবং সবচাইতে গর্যত্বপ্্ণ প্রপ্তাব-_ সমস্ত শীক্ত সোভিয়েতের হাতে 
আস্মক। এই কার্যসূচীকে কাজে লাগাবার জন্য সভায় একটি বৈগ্লাবক কাট িব্যীচত হল। 

সোঁদন থেকে নিকলাই শ্যামলভ, আলেক্সাল্দ্র পেরাশন, পাভেল পলতরাৎাদকি ও 
তু্কি্তানের অন্যান্য কমিউীনিস্টরা উজবোঁকস্তানে সোভুয়েত শাসনের জয়ের জন্য জনগণের 
সশস্দ অভ্যুত্থানের তোড়জোড় স্যর, করল । কেন্দ্রীয় রেল কারখানার হুইিলের সঙ্কেতধবানর 
সঙ্গে সঙ্গে ২৮শে অক্টোবর ভোর ৬টায় বিদ্রোহ সর; হয়। 

“শ্বেত ভবন' ও সহরের দূগ“ ছিল প্রাত বিপ্লবীদের প্রধান ঘাঁটি। বিপ্লবী দলের 
প্রধান ঘাঁট হল রেল কারখানা বা 'শ্রীমক দদগ্গণ তখন এই নামে ওঁট পারচিত। ২৯শে 
অক্টোবর যখন রাস্তার লড়াই চরমে উঠেছে এমন সময় তাসখন্দে খবর এল পেতরগ্রাদে সোভয়েত 
শাসন জয়লাভ করেছে। খবরটা তাসখন্দ রেল শ্রমিকদের সংগ্রামী ভাবকে প্রবল করে তুলল। 
বিপ্লবী সৈন্য ও উজবেক কারিগরদের সঙ্গে একযোগে তারা দুর্গ আক্রমণ করল। পয়লা 
নভেম্বর দুর্গের পতন ঘটল। তুঁকিস্তানে ঘোষিত হল সোভিয়েতের শাসন। 

১৯১৮ সালের এাগ্রলে তুকিস্তান সোভিয়েতের পণ্টম কংগ্রেসের উদ্দেশ্যে প্রোরত 
তারবাতয়ি লৌনন জানান, 'কমরেডগণ! আপনারা নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন যে গণ কামিশারদের 
সোভিয়েত আপনাদের অঞ্চলে সোভিয়েত ভিত্তিতে চ্ছাঁপত স্বায়ন্তশাসনকে সমর্থন করবে। 
আমরা আপনাদের উদ্যোগকে স্বাগত জানাই এবং এই দ্‌ঢ় ধারণা পোষণ কাঁর যে আপনারা 
আপনাদের সমগ্র অণলকে সোভিয়েত সংস্থায় ছেয়ে ফেলবেন এবং ইতিপূর্বে স্িত 
সোভিয়েতগদলর সঙ্গে সম্পূর্ণ যোগাযোগ রেখে আপনারা কাজ করে যাবেন।, কংগ্রেসে 
তুঁকিস্তানকে স্বা়ন্তশাসিত প্রজাতল্গ বলে ঘোষণা করা হয়। 
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সোভয়েত রাষ্ট্রের বৈদোঁশক ও ঘরের শত্রুর বিরদ্ধে শ্রীমক ও কৃষকদের, সোভিয়েত 
রাশিয়ার জনগণের গৃহয্দ্ধ সুরু হল। আমোরিকা ও গ্রেট "ব্রিটেনের সামাজ্যবাদশীরা তরুণ 
সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপের সংঘবদ্ধ ব্যবস্থার প্ররোচনা দিয়ে তুঁকিস্তানকেও দখলে 
আনার "সিদ্ধান্ত করল। আমোঁরকার সাগ্াজ্যবাদীরা একদিকে সোভিয়েতের উত্তর, দূর প্রাচ্য 
ও সাইবেরীয় অঞ্চল আক্রমণের জন্য সৈন্য পাঠাল, অপর ?দকে মধ্য এশিয়ায় তারা গপছনে 
থেকে সোভিয়েত রাষ্ট্রের িরহ্দ্ধে লড়াই চালাতে লাগল। আমোঁরকার কন্সাল হয়ে যে 
তাসখন্দে এল সেই ট্রেডওয়েল মধ্য এঁশয়ার বিপ্লব িরোধা শাক্তর প্রধান হয়ে দাঁড়াল। তার 
সাহায্যে মেসেদে ব্রিটিশ সামারক মিশনের প্রধান জেনারাল মালেসন তীকা্তানের বিভিন্ন 
সহরে শ্বেত কসাক দলদের দিয়ে পরের পর কয়েকটা বিদ্রোহ করাল এবং পরে ট্রান্স কাস্পিয়ান 
অঞ্চলে 'ব্রাটশ সৈন্যদলকে সরাসার ঢুকিয়ে দিল। কাশগরে ব্রিটিশ রাম্টীদূত মাকার্টান 
ফেরঘানা উপত্যকার বাসমাচদের অর্থ ও অস্দ সরবরাহ করতে লাগল । '্রিটিশ দালাল বেইলি 
সোভিয়েত শাসনকে উৎথাত করার জন্য তাসখন্দের গ্প্ত শ্বেত-গ্রহরী দলের সঙ্গে গোপন 
চুক্তপঘে সই করল। কিন্তু গৃহযদ্ধের সময় তুঁকিন্তানের লাল-প্রহরী দল এবং রেল প্লামকদের 
সশস্ঘ বাহিনী বাসমাচ, শ্বেত কসাক ও ব্রিটিশ হস্তক্ষেপকারাদের সঙ্গে আবরাম সংগ্রাম করে 
তসখন্দের সোভিয়েতগ্যীলকে এবং তুঁক্কস্তানের বেশীর ভাগ অণ্চলকে রঙ্গ করতে সমর্থ 
হল। 

তরণ তুকিস্তান প্রজাতন্র সোভিয়েত রাঁশয়া থেকে যে সাহায্য পেল তা সাধক 
গযর্বপূর্ণ। ১৯১৮ সালের জুন মাসের মধ্যে তুঁকিস্তানে খাদ্যশস্যের ৯১৫টি রেস ওয়াগন 
গান হল। 

কিজু ঠিক সেই সময় '্রাটশরা তুঁকি-্তানকে কাস্পিয়ান সাগর থেকে 'বাচ্ছি্ন করে ফেলে 
আরউত্তরে জেনারাল দুতভের দল তাকে সোভিয়েত রাঁশয়া থেকে ছিন্ন করে। ভ.ই. লোৌননের 
উদ্দেশ্যে প্রোরেত এক তারবাতায়ি তুঁকিন্তানের গণ কাঁমশার পাঁরষদের সভাপাঁত 
কলেসভ লেখেন: 'তুক্চিস্তান প্রজাতন্ত্র শ্ধুর দ্বারা পাঁরবেষ্টিত ... তাসখন্দ বিচ্ছিন্ন। এই 
মারাত্মক বিপদের সময় আমরা আপনার বাণী চাই। আমরা অর্থ, গোলাবারদ, অস্্শস্ত্র ও 
সোনকের সাহায্যের অপেক্ষায় আঁছ।" তারকার্তার উত্তরে তুঁকিস্তানে প্রচুর পারমাণে অস্পরশস্ধ 
পাঠিয়ে দেওয়া হল। 

যে রাস্তা দিয়ে অস্ত্রশস্ত্র পাঠান হল তা যেমন অস্বাভাবক তেমান দুঃসাহাঁসক : 
ৎসারংাঁসন থেকে সুর; করে রাস্তাটা গেছে আস্নাথানে, তারপর কাস্পয়ান সাগর পোরয়ে 
আলেক্সান্দ্রতস্ক দর্গে এবং তারও পর 1বশাল উত্ত উর্তের উর মালভূমি ও কাজাথ 
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প্রদেশের স্তেপ পরিয়ে তাসখন্দ রেলওয়ের নিকটতম রেল স্টেশনে যারাই গ্রীন্মের উত্ত 
উর্ত' মালভূমিতে গেছে তারাই জানে যে এ পথ কা ভয়ঙকর। 'কস্তু তখন আর কোন পথ 
ছিল না। অস্বশন্দের এই চালান তুর্কিস্তানের বিপ্লবী শ্রামকদের অশেষ সাহায্য করেছে। 

৯৯১৯এর শর্তে মিখাইল জুঞ্জের নেতৃত্বে যখন লাল ফৌজের সৈনাদল ওরেনবন্গ 
রণাঙ্গনে দূতভের দলকে সাবাড় করতে সুর; করে, আমোরকান ও ব্রিটিশরা স্থির করল 
এক কোপে তুঁকিস্তানের সোভিয়েতগনীলকে শেষ করবে। তাসখন্দে ট্রেওয়েল ও বেইলি 
ধা্কপন্থী গাঁসপভ প্রমূখ 'বাম' সমাজতন্মী বিপ্লবী ও শ্বেত রক্ষাদের বিদ্রোহ পাকিয়ে 
তোলে। ১৮ই জান্যয়ারীর রাতে ওঁসপত (প্রজাতন্ঘের তদানীত্তন সামারক কাঁমশার) 
বাহাত এক জরুরণ সলাগরামর্শের জন্য গ্রাতষ্ঠাসম্পন্ন চৌদ্দজন কর্মকতাঁকে, চৌদ্দজন 
তুঁকিস্তানের কমিশারফে ডেকে গাঠায়। ওঁসিপভের সদর ঘাঁটিতে পেশীছানমান্ত তাদের আটক 
করে নিষ্টুরভাবে হত্যা করা হয়। "কন্তু ইঙ্গ-আমোরকান দালালরা হিসেবে ভুল করোছিল। 
তাদের "প্রয় কামশারদের হত্যার খবরে তাসখন্দবাসীরা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। রেল শ্রামকেরা 
'াঁসপভদের' উপর এমন আন্রোশ আর প্রচণ্ডতা নিয়ে আজমণ চালাল যে তিন দিনের মধ্যেই 
বিদ্রোহ দামত হল। 

টিনা রা 
রণাঙ্গনে সোভিয়েত সেনার সঙ্গে যোগ দেয়। তুঁকি্তানের বিষয় সংক্রান্ত কমিশন (এট 
'তুককাগাশয়া' বলে পাঁরচিত) মধ্য এশিয়ায় প্রোরত হয়। কমিশনকে দেওয়া হয় ব্যাপক 
ক্ষমতা। 

তুক্ককামাশিয়ার যাত্রা উপলক্ষে তুকির্তান কমিউনিস্টদের উদ্দেশ্যে এক পত্রে লেনিন এই 
আহবান জানান যে তারা যেন, 'তুঁকন্তানের লোকদের সঙ্গে সখ্যতামূলক সম্পর্ক স্থাপনের 
জন্য উদাহরণ ও কার্ষের দ্বারা সর্বাব্ধ চেস্টা করেন। ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদীদের নেতৃত্বে বিশ্ব 
সাম্রাজ্যবাদের বিরদ্ধে 'নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে আমরা যে চরম রূশ 
সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত চিহ ল:প্ত করার জন্য আন্তাঁরক ইচ্ছ;ক, একথা যেন তারা তাদের কাজের 
দ্বারা জনসমক্ষে তুলে ধরেন... 'রশ মমাজতল্মী সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রজাতন্মের পক্ষে 
তুঁকস্ভিনের লোকদের সঙ্গে যথার্থ সম্পর্ক স্থাপনের গদ্রুত্ব এখন এমন যাকে, আঁতশয়োক্তি 
না করে বলা চলে বিরাট ও য্যগ্নাস্তকারী।” 

ইীতমধ্যে ব্রিটিশরা বিষম তাড়াহুড়ো করে ইরানে তাদের ঘাঁটগ্াল থেকে সোভিয়েত 
সীমান্ত পর্যন্ত সামারক গুরত্বপূর্ণ রাস্তা তৈরী করতে থাকে। ১৯১৯এর ডিসেম্বর নাগাদ 
জেনারাল মালেসন ২০,০9০ ভড়াটিয়া সৈন্যের এক দল তৈরী করে, তার মংলব এদের মধ্য 


৪৬ সোভিক্লেত উজবৌকস্তানে ভ্রমণ 


আাঁশয়ায় পাঠানো । বুখারার আমিরকেসে 'মন্ত্রণা দাতা" ও অর্থের জোগান দেয়। কিন্ত ব্রিটিশ 
সামাজ্যবাদীরা আর কখনও সোভিয়েত তৃকিস্তানের মাটিতে গা ঠেকাতে পারোন। ভালোরিয়ান 
কুইবশেভের নেতৃত্বে লাল ফৌজের সৈন্যরা এক দুঃসাহাঁসক অভিযানে কারা কুম মর্ভূমি 
আঁতক্রম করে । এ ঘটনা ইতিহাস প্রাঁসদ্ধ। 

এই আভিযানে যোগ দেয় উজবেক সৈন্যদলও। তখন কাব হমজ রাঁচিত উজবেক সৈনাদের 
প্রিয় একটি গানে সে সময়কার মনোভাবের পারচয় মেলে: & 


অনেক দিনের আশায় থাকা রাত পোহাল আজ 
পেয়োছি সে মুক্তি মোরা তকে রাখাই ফাজ। 
থাকবে অটুট স্বাধীনতা, শু; কৃঁটিশ জান, 
করব লড়াই, দেব নাক একটি ফোটা ভূমি। 


এগয়ে এস শ্রীমক মানুষ, দাঁড়াও দোঁখ রূখে 
শর; যেন জায়গা না পায় তোমার দেশের বুকে! 
চর স্বাধীন যেন থাকে শোভন জন্মভূমি 

উঠে দাঁড়াও, এগয়ে চল, জয়কে লই জান! 


ট্রান্স কাস্পিয়ান থেকে রুশ ও তুক্মেন লাল ফৌজের সৈন্দলের সঙ্গে একযোগে যখন 
তরদণ উজবেক সৈন্যরা 'রিটিশ ও শ্বেত রক্ষীদলকে তাড়াতে থাকে তখন তারা এই গান গায়। 
মখাইল ফ্রুঞ্জের নেতৃত্বে যখন তারা ফেরঘানা উপত্যকা থেকে বাসমাচদের ধ্বংস করে তখনও 
এই গান ছিল তাদের মূখে । আবার যখন তারা বখারা ও খখিবার সশস্ত্র বিদ্রোহখ লোকদের 
সাহায্য করার ডাকে সাড়া দিয়োছল তখনও তারা গেয়োছল এই গান। 

'শাহানশাহ' সগ্রাটের পর জনগণ ১৯৯২০ সালে “মহামান্য বূখারার আমর ও 'মহা 
মহামান্য খিবার খানকে তাঁড়য়ে দিল। জারের স্বৈরাচার এবং আমির ও খানদের দ্বারা 
বাচ্ছিনন তুকিস্তানের জাতিসমূহ' তাদের ইতিহাসে এই সব প্রথম এক একাট জাতিতে গ্রাথত 
হল। জাতীয় সীমারেখা বরাবর মধ্য এীশয়ার আণলিক বিভাগ ও উজবেক, তুর্কমেন ও অপর 
জাতিসম্‌হের স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র সৃষ্টির ভাত্তি রচিত হল। 

জাতায় অণ্চল স্ছির করার জন্য ম. ই. কালানন সোভিয়েত মধ্য এশয়ায় যান। ১৯২৪ সালে 
ডসেম্বরের শেষভাগে উজবেক প্রজাতন্ঘ ঘোঁষত হয়। ছ'সপ্তাহ বাদে সোভিয়েতের 
নাখল উজবেক কংগ্রেস উজবৌকস্তান সরকার প্রাতান্ঠিত করে। উজবেক সমাজতন্ত্রী 
প্রজাতন্দের কেন্দ্রীয় কার্যীনর্বহক কাঁমাঁটর সভাপাঁত পদে ইউলদাস আখ্দনবাবায়েভ নিবচিত 
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হন। এই প্রাক্তন ক্ষেতমজদর, ব্রিটিশ হস্তক্ষেপকারী ও বাসমাচী দলের 'বিরদদ্ধে সক্রিয় 
সংগ্রাম করেছিলেন, অটল কমিউনিস্ট 'তানি। মৃত্যু পর্যন্ত আঠার বছর ধরে এই পদটিতে 
তান আসান ছিলেন। 

এই ভাবে পত্তন হল জাতাঁয় উজবেক রাষ্ট্ের। উজবেক জনগণ প্দরোপ্যারভাবে জাতিতে 
পারণত হয়ে যোগ দিল সোভিয়েত জাতিসমহের বিরাট পাঁরবারের সঙ্গে। 


৮। কাপড়ের সহঙ্ষে 


অসখন্দে এমন একটি অঞ্চল আছে যেটা আগেকার রুশ অথবা এশীয় অংশের মতো 
নয়। এর নাম কাপড়ের সহর। এখানে নূতন বহন-তলা বাঁড়র সার, পাঁচীমশালী দোকান, 
একটা বাজার, পালক্লিনিক, বাগান, সংস্কৃতি ভবন ও সাঁতার কাটার প্যকুর আছে। 

তাসখন্দ শ্রমাশিজ্পের সবচাইতে বড় মিল হল কাপড়ের কল। এর আকার যে কত বড় তা 
বোঝা যায় এই থেকে: সমগ্র ইরানের তুলো ?শিজ্পে মার বিশ হাজার টেকো ব্যবহৃত হয়, 
এ হল তাসখন্দ কাপড়ের কলে ব্যবহৃত টেকোর এক সপ্তমাংশ মান্র। কল থেকে প্রাতদিন 
লক্ষ লক্ষ গজ কাপড় বোরয়ে আসে। 

কারখানাটিকে দেখলে একটা প্রাসাদের সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে হয়। ম্যার্ত শোঁভত 
এর প্রধান বাঁড়াটর সামনে একাঁট উপ্চু ফোয়ারা আর. পার্কের গাছ গাছড়ার ভিতর দাঁড়য়ে 
আছে বিভিন্ন বিভাগের গাদা বাঁড়গথীলি। এর ভিতর দিয়ে হে'টে গিয়ে শ্রামকদের সঙ্গে কথা 
বললে তারা জানাবে যে সাতাই এটিকে প্রাসাদের মতো করে গড়া হয়েছে। 

বিপ্লবের ঠিক আগে তাসখন্দে ১৯০টি ক্ষন শিল্প সংস্থা ছিল: রেলওয়ে কারখানা ও 
যন্তাগার, তুলো শোধন-কারখানা, তেলের কল, স;রাসার পাঁরশ্রুতাগার, ও অন্যান্য ছোটখাট 
কলকারখানা । এই ১৯০ সংস্থার সবগদলিতে ধত লোক কাজ করত তা আজকের তাসখন্দে 
কাপড়ের কলে নিষঃক্ত কমর সংখ্যার চাইতে কম। 

১৯৪১ সাল নাগাদ উজবোকিস্তানে জারের ভূতপন্ব এই উপানিষেশে আর আজ স্বাধীন 
সোভিয়েত প্রজাতন্বে এমন িল্প গড়ে ওঠে যার থেকে আসে তার জাতীয় আয়ের 
অর্ধেকেরও বেশী। এর সমস্ত প্রধান সহরগ্ীল এক একাঁট নূতন শ্রমাশজ্প কেন্দ্রে 
রূপান্তারত হয়েছে আর এদের সবচেয়ে বড় হল উজবোকস্তানের রাজধানী তাসখন্দ। 
প্রথম দিককার পাঁচ-সালা পাঁরকল্পনাগরীলর সমর শিল্প কেন্দ্র ও যে সব বৃহত্তম সংস্থা 
উজবেক কমাঁদের শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়েছে তার একটি হল তাপখন্দ কাপড়ের কল। 


৪৮ সোভিয়েত উজবৌকস্তানে ভ্রমণ 


কারখানাটি দর্শকের মনে গভীর রেখাপাত করে। উদাহরণস্বরূপ, ১৯৫১ সালে 
অষ্ট্রীয় সাংস্কাঁতিক প্রাতাঁনধিদল তাসখন্দ পরিদর্শন করেন। তাঁদের নেতা মার্টন গ্রনবের্গ 
লেখেন: 'উজবেকিন্তানের জনসংখ্যা অষ্ট্য়ার সমান। আষ্টরয়ার যখন শ্রমাশজেপ যথেন্ট 
উন্নাত উজবোকস্তান তখন পিছয়ে-পড়া দেশ। সে আজ মার কয়েক দশকের কথা। আজ 
আমরা উজবেকিস্তানে দেখতে পাচ্ছ এমন একটি কারখানা যেখানে কমর্শ শ্রাীমকের সংখ্যা চার 
হাজারেরও বেশী। এত ক্র নয়োগকারী এমন কোন সংস্থা নেই যা নিয়ে আশ্টরিয়া গর্ব 
করতে পারে। আত্ীয়ায় যা আছে তার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশী। কারখানায় আমরা 
দেখতে পেলাম শ্রামকদের জন্য কত যয নেওয়া হয়। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল কারখানার 
পাঁলারুনিক ও হাসপাতাল। কারখানার একাট চমৎকার সংস্কৃতি ভবনও আছে। আন্টরয়ার 
কোন সংস্থায় এমন কিছুই নেই যা এর সমকক্ষ । 

কারখানার খে কোন কমর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা যাক। ধরা যাক এ ঝয়নকারিণী ন্যারয়া 
মাকস,মভার কথা, তাঁর পাঁরবারবর্গের সঙ্গে মোলাকাৎ হোক। অন্যান্য উজধেক ্বীলোকের 
মতো যৌবনে তাঁর মাও লেখাপড়া জানতেন না; তাঁর যৌবন কাটে অজ্ঞতা ও তান্ধকারে। 
সম্ভবত ৯৯২২ সালে একথাই তাঁর'মনে এসোঁছল যখন তান তাঁর মেয়ের জন্য নাম বাছতে 
যান? কারণ 'নুর' মানে উত্জ্ল। 

নযারয়া মাকসমভা এমন এক সময় জ্মান যখন তাঁর জন্মভূগিতে দেখা দেয় এক উত্জবল 
আঁবনশ্বর আলো। জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা কী, িসে তান উদ্ধদ্ধ হন, কোন ক্বপ্ন 
তান দেখেন ঝা কায গ্রাত তাঁর সহানুভূতি এ কথা বলতে গিয়ে শুধু এটুকু উল্লেখ 
করলেই যথেন্ট খে, তান আজ চাঁদ্বশটি তাঁত চালান, উজবোকিন্তান কাপড়ের কলে 1তাঁন 
সবচেয়ে সেরা ঝয়নকারিণী। ৯৯৫০ সালের শরংকালে দ্বিতীয় সোভিয়েত ইউনিয়নের 
শান্তি বক্ষম সম্মেলনের জন্য কারখানা যখন প্রাতানীধ নবচিন করে সমস্ত কমঁরা -- 
[লকা, ওয়াটার-ফ্রেমচাঁলিকা অন্যান] সবাই একবাক্যে ওকে উক্ত পদে 
মক 1হসাবে এত খ্যাতি গুর। 

'যে আলো ওঠাংলে, সে থাকে অন্ধকারে, উজবেকিস্তানের প্রাচীন এই প্রবাদাট অর্থহীন। 
যে এখানে আলে অর্ালধে সে কখনই অন্ধকারে থাকবে না। 

তাসখন্দের "তন তৈরী বাঁড়র মধ্যে অত্যন্ত সন্দর বন্ত্রকল শ্রামকদের সংস্কাত 
ভবনে দেখা “4 « ন্দরিয়া মাকসমমভার প্রতিকৃতি। সেই সঙ্গে আছে বয়নকারণন 
ইয়েভদাঁকিয়া .... গালভা, টেকোচাঁলকা তুরসূন ওয়ে ইয়েরমূহম্মেদভা, কাটনা কাটিয়ে 
নাসবা বাহাদি .. ও কারখানার অন্যান; নামজাদা লোকের প্রাতকাতি। কোন প:জিবাদী 


তাসখন্দ টেকস্টাইল মিলে তৈরী কাপড় বাছাই করা হচ্ছে। 


আন্গ্রেনে ওপেন-কাট কয়লা তোলা। 


একটি মৌশন ও ট্র্যাকৃটর স্টেশনে ডেসপ্যাচ ঘরে আদানপ্রদানের 'উরোজাই' বেতার যল্ম। 


ইয়া্গ ফুল জেলায় ভূমি-উদ্ধারের কাজ। 


তানখন্দ মর.দ্যান ৪8৯ 


বা গুপাঁনবোশক দেশে এমনটি সন্ভব? কোন পঃজবাদী বা ওপাঁনবোশক দেশে শত শত 
শ্রামক সহক্াঁর উদ্ভাবিত নতুন পন্থা সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ করে আর তারই নাম হাজার 
হাজার লোকের মুখে ফিরতে থাকে? 

তাসখন্দ কাপড়ের কলের মন্দ নিম্ণ কারখানার স্নাবখযত বাণ্প হাতুড়ি চালক সা'লিখ 
আঁদলভের কথা ধরা যাক। গুর মত লোকের কাহিনী আর কোথায় পাওয়া সম্ভব? একাঁদন 
যে ছিল দার দেখান, কাজ করত গাড়োয়ানের, সেই সালিখ আঁদলভ আজ চালান দ:্টনের 
বাম্পচালিত হাতুড়ি, তাসখন্দ স্হর সোভিয়েতের ডেপাঁট 1তাঁন। উদ্ভাবনশ ক্ষমতা তাঁর 
অসাধারণ, উদ্যোগণী তেমাঁন। কাজে এমন ব্নাদ্ধদীপ্ত নতুন কৌশল প্রয়োগ করেন যাতে 
২৬ বাৎসাঁরক নর্ম যদ্ধ পরবতাঁ প্রথম পাঁচ সালা পাঁরকজ্পনার মধ্যে তান শেষ করে 
ফেলেন। বলতে গেলে তানি একাঁট ছোট্র বাঁত জেবলোছিলেন মান্র - ওটি হল বাষ্প 
হাতুড়ি চালাবার ব্যাপারে। নিজের দেশবাসীর কাছে পাঁরিচিত হবার পক্ষে সেই স্্প 
আলোই খথেষ্ট। 

আঁদলভের খ্যাতির কথা ছেড়েই [দলাম। যে কারখানায় আজ তিনি কাজ করছেন 
প্রাক-বিপ্রৰ উজবোকিন্তানে তার আস্তত্বও কল্পনা করা যেত না। তখন উজবেকরা তুলো 
বানাত বটে কিন্তু বস্তশজ্গ বলে ওদের কিছ ছল না। আর বদ্দীশ্প সংক্ান্ত যন্্পাতির 
কথা ছিল দ্বর্েরও অগোচর। বম্ব্রশল্প সংষ্রান্ত একমান্ বৃহৎ যন্ত্র নমা্ণ কারখানা ছিল 
জার-শাসিত কেন্দ্রস্থল সেপ্ট-ীপটাসবুর্গে। 

১৯২১ সালে রূশ কমিউনিস্ট পার্টির বেলশোভক) দশম কংগ্রেসে জাতীয় প্রশ্নের ওপর 
যে প্রস্তাব গৃছীত হয় তাতে বলা হয়: :... রাশিয়ার এ সমস্ত সাঁমান্ত-অণ্টলগ্াল (বশেবত 
তাকন্তান), যাদের অবস্থা ছিল উপানবেশ বা আধা উপনিবেশের মতো, বাধ্য হয়ে ভূমিকা 
নেয় নানা ধরনের কাঁচা মাল জোগানদারের, সে সব কাঁচা মাল যেত কেন্দ্র অঞ্চলে প্রস্তুত 
প্রক্রিয়ার জন্য। এই কারণে এ সব অঞ্চল স্থায়ভাবে 'পাঁছয়ে পড়ে আর ওখানে নিপাীঁড়ত 
জাতিসমূহের মধ্যে শ্রমাশল্পজীবা প্রোলেতারিয়েতদের উৎপাঁত্ত ও অগ্রগাঁত ব্যাহত হয়।” 

বিপ্লবের আগে তৃভের, ইভানভো এবং ওরেখভো-জদইয়েভোর বস্ত তৈরীর কেন্দ্রগণলি 
মধ্য এশিয়া থেকে তূলো পেত আর বস্বশিক্প সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি আসত সেপ্ট-ীপটার্সবর্গ 
থেকে । আজকের উজবেকিস্তান কেবল তূলো ও বস্ই সরবরাহ করে না, এ সঙ্গে কার্ডং 
বন্ন, স্পীভ ফ্রেম ও ওয়াটার ফ্রেম তৈরি করে। তাসখন্দ বস্্রাশল্প সংক্রান্ত যন্ত নিমা্ণ 
কারখানার ট্রেড মাকাঁ দেওয়া পয়লা নম্বরের যন্রপাত দেখতে পাওয়া যাবে স্তাঁলনাবাদ ও 
ভিসান ভলচক, পলতাভা ও লজ, হ্যাওকাউ ও সাংহাইয়ের কারখানাগ্দীলতে। 
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৯। 'সেলমাশের' ইতিহাসের কয়েক পৃষ্টা 


তাসথন্দের অপর প্রান্তে খরস্রোতা সালার। তারে ঘ্লানাথর ভশড়। নদী পোঁরয়ে, 
বৃহৎ পার্ক ঘেরা তাসখন্দ মোঁডকাল ইনাস্টাটউটের ক্লানকাল কেন্দ্রের সাদা বাঁড়গদুলে। 
ছাঁড়য়ে, রেল ভ্রাশংয়ের ডোরাকাটা বার'এর ওপারে দাঁড়য়ে আছে ভরাঁশলভের নামে 
কৃষিষন্ম শিমণি কারখানা (এর সংক্ষিপ্ত রূশ নাম সেলমাশ)। সেই প্রথম দিককার পাঁচসালা 
পাঁরকজ্পনাগনীলির সময় তৈরী এই কারখানাটিকে কাপড়ের কলের চাইতে আঁধকতর সঙ্গত 
কারণে গণ বিশ্ববিদ্যালয় বলা চলে। এ হল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম কারখানা যাতে 
তোর বীজ [নচ্কাশনযন্ম ও তেল কলের ধন্মপাত ছাড়াও তূলো আবাদের জন্য বিভিন্ন 
ধরনের ঘন্ধ তৈরী হয়। বেশীর ভাগ যন্মই উজবেকিস্তানে আবিচ্কৃত ও পরিকজ্পিত। 

রঙীন ফুলের কেয়ার করা এযাসফক্ট বাঁধানো রাস্তা ধরে এফ 'িভাগ থেকে অন্য 
বিভাগে যেতে যেতে রশ লোকেরা যে উজবেকদের ভাইদের মতো সাহায্য করেছে. 
সে কথাই মনে হয়। কারথানায় যে সমস্ত যন্দপাতি বসানো তার উপর দেখতে পাওয়া যায় 
উরাল, মস্কো অথবা লোননগ্রাদের 'কারখানার ট্রেড মাকাঁ। সেলমাশে যে কোন মাঝবয়েসী 
রাশি আমক এমন উজবেকদের সঙ্গে পরিচয় কাঁরয়ে দেবে যাদের সে তার শকুপ কৌশল 
শিখিয়েছে। ঢালাই কারখানার লোকেরা সেলমাশের হাঁতহাসের এমন অদ্ভুত ধরনের 
আবস্মরণীয় কাহিনী বলবে যাতে আছে জাতিগ্যলর মধ্যে ভ্রাতৃত্বের কথা। কিন্তু প্রথমেই 
আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করা উাঁচত। 

সকলেই জানেন যে ব্রিটিশ, আমেরিকান ও অন্যান্য উপ্পানবেশবাদীরা সর্ব উপায়ে 
প্রাচোর জাতগবালর মধ্যে বিরোধের আগুন জ্বালিয়ে দেয়, তাদের ঠেলে দেয় রক্তক্ষয়ী 
যুদ্ধে আর দাঙ্গায়। এতে অবাক হবার ?িছ; নেই যে আমাদের দেশের বাইরে এখনও 
এমন লোক আছে যাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন যে, সোভিয়েত জাতিসমহকে সাঁতাকার 
মহান বন্ব-্ব ও মৈত্রী একসমন্ধে বে'ধেছে। মানুষের ইতিহাসে এই প্রথম বহু কোটি লোকের 
এক শক্তিশালী জাতি, এই রুশ জাতি ক্ষদ্র জাতির দবলতার সুযোগ নিয়ে তাদের 
লংস্টন করে লাভবান না হয়ে তাদের সাহাষ্য দিল, তার্দের জন্য প্রকৃত সমানাধকার 
স্থাপনের প্রয়াসে তাদের নিজস্ব শীক্তশালী শিল্প গড়ে তুলতে সাহায্য করল। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের মধ্যে এই শ্রাতৃত্বমলক বন্ধনত্ব বহু রূপে দেখা 
দের়। যেমন স্বদেশপ্রেমক য্যদ্ধের সময় উজবেকরা তাদের সৈন্যদের উদ্দেশ্যে এক 
'নর্দেশনামায় বলে: 'মনে রেখো তোমাদের রাস্তার সর; বেলরঘাশয়াতে আর উক্রেনীয়বাসীদের 
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ঘর তোমাদেরই মহল্লায়।' সেই যুদ্ধের ঝড়ের দনগৃলিতে উজবোকিস্তানে এই বন্ধবত্বের যে 
পাঁরচয় পাওয়া যায় তা ফ্ণ্টের বন্ধবত্বের চেয়ে কম জোরদার নয়। তখনই সেলমাশ (বিশেষ 
করে ঢালাই বিভাগ) নিজের হাতহাসে একাট অবিস্মরণণয় পঞ্ঠা যোগ করে। 

সে সময় অসাধারণ সধ কারখানা, হাজার হাজার মাইল দরে তৈরী সব কারখানা এসে 
হাঁজর হল তাসখন্দে। জহলস্ত সহরের আলোয়, শন্রুর বিমানের গোলা ও মোপনগ্বানের 
মুখে কারখানাগীলকে' রেলগাঁড়তে চাঁপয়ে পূব দিকে সরিয়ে আনা হল। য্দদ্ধক্ষেত্রের 
অনেক পিছনে তাদের গন্তব্যে পেছানোর পর ওগ্যালকে বসাতে হয়েছে, শ্রীমক খটজে বার 
করতে হয়েছে, তাদের 1শক্ষা দেওয়ার কাজ এবং কারখানায় বিদদ্যুৎ শাল্ত যোগানোর জন্য 
শাক্তশালী বিদয্যৎকেন্দর স্থাপন করতে হয়েছে। এ সব কিছুই করতে হয়েছে তাড়াতাড়। 
অসখন্দে আনা মন্দপাতি কারখানার দুই বিভাগের মাঝখানে বা বাইরে কাঠফাটা রোদে 
বসানোর সঙ্গে সঙ্গে চাল, হল। প্রথমত এগ্াল ছিল সেলমাশের যন্দপাতির অংশের মতো। 
প্রথম কয়েক সপ্তাহ কারখানাগদালর মধ্যে ঝাপক সহযোগিতার 1ভত্তিতে উৎপাদন চালানো 
হল আর তাসখন্দের সর্ববৃহৎ কল স্বভাবতঃই হল এই উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র, কেননা 
সেখানে ঢালাই বিভাগ ছিল। রী 

তাসখন্দবাসীরা দেখতে গেল খোলা জায়গায়, চাল; ধন্ত্রপাতির চারপাশে কিছ দিনের 
মধ্যেই নূতন কারখানার দেয়াল আর বিশাল খিলান-দেওয়া ছাদ তৈরণ হচ্ছে। দেখতে 
পেল দ্রুত গতিতে একটার পর একটা চিমান মাথা তুলছে। এক একটা মান দিয়ে যেই 
ধোঁয়া বার হত তথাঁন লোকে বূঝত যে কারখানাট আর সেলমাশ কারখানার অংশ নয়, 
তার নিজস্ব জীবন শর হয়ে গেছে। আগামী দিনের লোকেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে এই সময়ের 
কথা মনে রাখবে। সেই অপ্রত্যাশিত কঠিন অবন্থার মধ্যে মান্ষ বখন লড়াই করছে 
যদ্ধক্ষেত্রে আর নারণ, বৃদ্ধ ও কারিগরী -ছান্রা কাজ করে চলেছে হুদ্ধক্ষেত্রের পিছনে, তখন 
একমাত্র উজবোকিস্তানেই যদ্ধ সীমানা থেকে সরিয়ে-আনা প্রায় একশ বড় কারখানা চালু করা 
হয়। য্দ্ধ শর হবার পর প্রথমবার যেই আমাদের জয় ঘোষণা করে তাসখন্দে কামান গর্জে 
উঠল, এ কারখানাগদালকে দ্রুতগতিতে রুপাস্তীরত করা হল শান্তকালন উৎপাদনের কাজে। 

সেলমাশেরও পাঁরবর্তন 'ঘটল। এর শ্রামকেরা ফিরে এল যা্ধক্ষেত্র থেকে। ঘরে-ফেরা 
ছেলেদের অভ্যর্থনা জানিয়ে রুশ মায়েরা তাদের বকে জড়িয়ে ধরল। এ সময়ে পদ্রোনো 
রাত অনূযায়ী উজবেক নারীরা সন্তানের আনত মাথার উপর 'িষ্টি ও মুঠিভরা মুদ্রা 
বর্ষণ করল যাতে সুখী হয় তারা। এই সন্তানরা, যারা শ্রামক হিসেবে জাঁটল যন্দরপাঁত 


চালাতে শিখেছে এবং পরে সৈনিক হিসেবে যুদ্ধের আগুনে দূঢ় হয়েছে _ 'মান্টি বা 
নি 
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মদ্রা তাদের একমাত্র সুখ নয়। মায়েদের অবশ্য সবচেয়ে বড় সুখ এই যে তারা বে“চে ফিরে 
এসেছে। তব্দ তারা সেই পাঁরচিত অন্্ঠানে যোগ দিল কেউ নিঃশব্দ গান্তার্যে কেউ বা 
সানন্দ কৌতুকে। প্রকৃত সখের কথাই ভাবল তারা, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আবার শান্তিপূর্ণ 
কাজে লাগার ব্যাকুলতা তাদের। 

সেই সুখ আবার ফিরে এসেছে। এর প্রমাণ অসংখ্য। 

সেলমাশ শ্রামকরা ইস্পাত-নীল নূতন তুলো-কাটা যন্ত্র শুষ্ক করান ঘর থেকে রোদে- 
রাখা এযাসফল্ট অংশে দনয়ে যাচ্ছে। জোড় লাগাবার বিভাগের কর্তা তালিপ সাঁদকভ চেয়ে 
চেয়ে দেখছেন রেলওয়ে ট্রাকে ওগিকে বোঝাই করা হচ্ছে। উাঁন কী ভাবছেন? হয়ত 
সেই দুরের উক্লেনীয়, আজারবাইজানী ও রুশ যৌথখামারশদের কথা যারা পাবে এই 
যল্ত্রগ্যীল। যৌথখামারীদের কাছে তুলো-কাটা যন্ত্র একটা ঘটনার মত ঘটনা। ইউানয়নের 
রৌদ্রালোকিত দশটি প্রজাতন্তে সেলমাশ যন্রপাঁত সরবরাহ করে। তুলো উৎপন্নকারী 
উজজবেকরা অন্যান্য তূলোচাষকারী সোভিয়েত জাতিগদীলকে শব্ধ; পরামর্শই দেয় না, 
তূলো চাষের আধ্ানকতম মন্রপাতি দিয়েও সাহায্য করে। এটাই হল তাসখন্দের সেলমাশ 
কমাঁদের গরঝের [বিষয় £ 

সেলমাশ দেখার সময় এক 'বভাগ থেকে আর একটিতে গেলে নজরে পড়ে সুখশ ও 
শান্তপূর্ণ শ্রমের লক্ষণ। ৭ নম্বর বিভাগের কাছাকাছি গেলে দূর থেকে কানে আসে 
অদ্ভুত একতানের মতো একটা আওয়াজ। 

এখানে রুশ শ্রীমক দ. সদাকভ উজবোকিস্তানের দ্রুতগাঁতি কম আন্দোলনের পত্তন 
করেন। পলফ' কারথানার তর্ণ টার্ণার বাঁরস পাভ্লভূদ্কি সদাকভের পন্থা গ্রহণ 
করেন, তাঁর নাম ছাঁড়য়ে পড়ে সমগ্র মধ্য এাঁশিয়ায়। তানি এখন প্রচণ্ড গাঁতিতে প্রাতি মীনটে 
৮০০ গজ ধাতু কাটেন (আগেকার কাটার হার ছিল ৭৭ থেকে ৮৭গজ)। কিন্তু সেলমাশ 
কর্মারাও নিজেদের সুনাম রক্ষা করল। সম্দাকভ অনেক কমঁকে, এর মধ্যে উজবেকও আছে 
অনেক, তাঁর নূতন কায়দা [শাখয়ে দয়েছেন; ফলে সবাই এখন জানে যে ৭ নম্বর বিভাগাঁট 
হল দ্বতগাঁতর কাজে ও্তাদ। প্রাসঙ্ক্রমে বলা যেতে পারে, এই বিভাগে ধারা কাজ করে তার 
মধ্যে আছে মুসতাকিম ইউস.পভ। হীন হলেন সেলমাশের বিখ্যাত ফোরম্যান ৷ তাসখন্দের 
কেন্দ্রে কার্ল মার্স স্ট্রটে সম্মান তালিকায় পাভ্লভ্দ্কির পাশে তাঁর নামও সোনার 
অক্ষরে লেখা। 

কারখানায়, উৎপাদন সংক্রান্ত সভায় বা গৃহে, সেলমাশে নৃতন-পন্থী আন্দোলনের 
জন্মদাতা যে কোন উজ্পবেক কমার সঙ্গে কথা বললে তাদের প্রত্যেকের মধ্যে একই ধরনের 
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বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে 'বাস্মত হতে হয়। ধরা যাক ইস্পাত ঢালাইকারী সাদিকভ, ছাঁচ- 
প্রস্তুতকারণ ইসমাইলভ, কিম্বা গ্যাটার্ণ-প্রম্ৃতকারী সাকুরভের কথা: যে কোন বিষয় নিয়েই 
কথা সুর; করা যাক না কেন, আলোচনাটা উৎপাদন ও যন্রঘাটিত সমস্যায় বাঁক নতে বেশ? 
দেরী হবে না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এরা উত্তোজতভাবে মন্দ্রসংান্ত সক্ষ সমস্যা নিয়ে 
আলোচনা করতে ওন্তাদ। কারও যাঁদ যন্ত্রপাতি সম্পকে বিশেষ কোন জ্ঞান না থাকে, 
তাকে বিষয়টি ব্যাঝয্নে দেবার এদের আগ্রহ চমকপ্রদ। রূশ জনগণ উজবেক জনগণের 
একটি নূতন, অজানা জগৎ উদ্ঘ্যাটত করেছে _ এটি হল আধ্দানক হঞ্জনিয়ারংএর 
জগৎ। 

সেলমাশে বলতে গেলে এরকম কোন যন্ধ বা কম্ছান, টেক্নলাঁজকাল পদ্ধাত বা 
রীতি নেই যা রাশেনাইলেজসনকারীদের কর্মগদ্ণে উন্নত হয়ান। সেলমাশের কমণরা ন্তন 
কার্যপ্রণাল নিয়ে আলোচনা করছে এরকম কোন উৎপাদন সংক্রান্ত সভায় যোগ দিলে 
সবসময়ে মনে হবে উজবেকিস্তানে আছেন, কারণ উজবেক বক্তারা স্বচ্ছন্দে টেক্ঁনকাল 
শন্দসমৃহ ব্যবহার করলেও তাদের কথায় আছে স্থানীয় ধাঁচ। 

তাসখন্দ মরদ্যানে পথের উপর উটের খ্[রের চণ্ুড়া চিহ্ন আজকের 'দনে এক বিরল 
ব্যাপার। তার বদলে নজরে পড়বে রবার টায়ার আর ক্রুলার ট্র্যাক্টরের দাগ। উটের উল্লেখ 
গাওয়া যাবে শুধু প্রবাদবাক্ে, উজবেকরা প্রবাদ আওড়াতে বড়ো ভালোবাসে আর ধথা 
সময়ে বলে। 

উৎপাদন সংক্রান্ত সভায় কোন 'পাছিয়ে পড়া শ্রামক তার খারাপ কাজের দোষ যন্দাটর 
ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করলে তাকে এই জনাপ্রয় বিজ্ঞ প্রবাদবাক্যাট বলে সিধে করা হয়: 
'অপট্ু লোক উউও চালাতে পারে না নতন পন্থা প্রয়োগের ভার 'নয়ে জনৈক নামজাদা 
কমাঁ যাঁদ কোন না কোন অস্মাবধের কথা তোলে তা হলে তাকে এই ধরনের নুদ্ধ জবাব 
শুনতে হয়: 'উটে চেপে ছাগলের পিছনে লমকোতে চেও না। আমি একবার এক সভায় 
যোগ দিয়েছিলাম। সে সভায় একজন ইঞ্জিনিয়ার, কাজে যে ভয়ানক ভুল করে, অনেকক্ষণ 
আর য্াক্তহশীন কথা 1দয়ে নিজের দোষ ঢাকতে চাইছিল । এমন সময় শ্রোতৃবর্গের মধ্য থেকে 
এই মুষলাট তার উপর নিক্ষপ্ত হতে সবাক, পাঁরচ্কার হয়ে গেল: 

“অত কথার কাজ কি? পাঁছয়ে পড়লে উটের পায়ের ধুলো চোখে ঢুকবেই ত ” 

রুশ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জাতির সঙ্গে উজবেকদের বন্ধদত্বের অসংখ্য 
নিদর্শনের মধ্যে একটি ছোট্ট ঘটনা বিশেষ মর্মস্পশপ। প্রাত বছর নব বৎসরের উপহার 
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গাছ পাঠায়। তখন রেল স্টেশনের সংলগ্ন চত্বর আর শ্রামকদের পাড়ার রাস্তাগুি ফারের 
কাঁটার মধ্;র গন্ধে সুরভিত হয়ে ওঠে। এই সৌরভ তাসখন্দে কতই না অসাধারণ। আর 
সুদূর সাইবেরিয়ায় নববর্ষের উৎসবে িশ,ুরা বাড়তে যে ফার গাছ সাজায় তাতে ঝুঁলয়ে দেয় 
ত্বাষখন্দ শ্রীমকদের দেওয়া উপহার আপেল, পিয়ার, জালিম ও কুইনস্‌ ফল, তাতে দাক্ষিণের, 
সদর উজবোকিস্তানের আর সূর্যের সৌরভ। 

আমরা আগামী দিনের পারপ্রোক্ষিতে কমিউনিজমের কথা ভাবতে এত অভান্ত যে এর 
জীবন্ত ও স্পস্ট বোশল্ট্যগ্রলিকে অনেক সময় খেয়াল করতে ভুলে যাই। কারখানার সমগ্র 
শ্রামক সম্প্রদায় দূরাণ্চলের বাচ্চাগথীলর জন্য যে মমতা ও আগ্রহ প্রকাশ করে, যেন তারা 
নিজেদের সন্তান, প্রকৃতপক্ষে এটাক জাতিসমহের মধ্যে প্রকৃত বন্ধনত্বের মমর্পশর 
আঁভতব্যাক্ত নয়? যে সাম্যবাদকে শার্স ও এঙ্গেলস্‌ সন্দুর ভবিষ্যতের জিনিস বলে উল্লেখ 
করোছলেন, এট কি তাঁর একাট বোঁশ্ট্য নয়? 

সতা যে তাসখন্দের রাস্তায় ফার গাছের সৌরভ এমন একটি জানিস যা আপনার মনে 
থাকবে, কিন্তু এটা ছোট্র একটা বৈশিষ্ট্য মা্। বড় ধরনের গ্রাত্বপর্ণ ব্যাপারের কথা যাঁদ 
তোলা যায়, আমার বিশ্বাস সোভিয়েত জাতসমূহকে যে মহান বন্ধনত্ব এক ডোরে বেধেছে 
সাম্যবাদের জীবন্ত বৌশষ্ট্য হিসেবে তার সব চেয়ে মর্মস্পশর প্রকাশ হল স্তালিনগ্রাদ বা 
কুইবিশেভ জলাবদ্যাৎ স্টেশন বা অন্যান্য গঠনমূলক নমা্ণ কাজের কথা বলা থা ভাবার 
সময় সোভিয়েত নরনারার সার্বজনীন উৎসাহ, তাতে ব্যা্তগতগাবে যোগ দেবার আগ্রহ। 
তাসখন্দের বহ; কারখানা এসব মহান নিমাণ কাজের ফরমাইস নেয়। কতখানি শাক্ত, 
প্রত্যুৎপন্নমাতি ও আগ্রহ নিয়ে শ্রীমক ও হীঞ্চানয়ারগণ এ কাজে যোগ দেয়, এই কাজ করার 
জনয কতখানি গার্বত তারা, নিজের চোখে সেটা দেখলে মার্ষের সেই স্দন্দর কথাটির 
প্রাতধ্যান করে বলতে ইচ্ছে হয়: মানুষের সমস্ত সৌন্দর্য ওদের মূখে দেখতে পাচ্ছি 
আমরা। 

তাসখন্দ ণলফ)ট' কারখানার নক্সাকার ধাতুকমর্ ও জোড় লাগাবার লোকরা নিার্দন্ট 
সময়ের কয়েক মাস আগে কুইবিশেভ জলাবদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য একটি নতুন ধরনের বিশেষ 
একটি ক্রেন স্রাল তৈরী করে। স্তালিনগ্রাদ জলাবদয্যৎ কেন্দ্রের নিমতাগণের অর্ডারে 
বৈদনাতিক উই ও অন্যানা 'নমাণ কাজের জন্য টলন্ত ক্রেন তৈরী করে। 

যারা তাসখন্দের এক্সকাভেটর, ঘর্ষণের মালমশলা ও যন্রপাতি তৈরীর কারখানায় 
কাজ করে, সোভিয়েত জনগণের মহান নিমর্ণ কাজের জন্য অর নেয় তাদের পক্ষে এ 
সব নিমণি কাজে অংশ গ্রহণ করা সহজ, কিন্তু সেলমাশ কমাঁরা কী করবে? যেখানে নূতন 
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গঠনের কাজ সর; হয়েছে সেখানে তাদের যন্ত্র বাবহারের সময় এখনো আসোন। কিন্তু 
দেশব্যাপী পাঁরকল্পনায় ি তাদের কোন অবদান থাকবে না, তারা শ্মধ অপেক্ষা করবে এ 
সব পাঁরকম্পনা শেষ হওয়া পর্যন্ত তারা সরাসাঁর অংশগ্রহণ করার জন্য এক পথ বার 
করল: সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য বহ্‌ঢ সংস্থার শ্রামকদের মতো তারা স্মরু করল 
খরচ কমাতে যাতে এ ভাবে বাঁচানো টাকা উক্ত কাজে লাগতে পারে। 

এই ভাবে প্রাতাঁদখ, প্রাতি ঘণ্টায়, প্রতোকট যন্দে আমাদের লোকেরা আমাদের যুগের 
বিস্ময়কর কাঠামো গড়ে চলেছে। আগামী দিনের লোকেরা এর প্রশংসা করবে, এরা বলে 
দেবে আমাদের সময়কার কথা যে সময় ছল মহৎ প্রত্যাশা আর মহান সাফল্যে পারপূর্ণ 


১০। শিল্প চক্ত 


ভোরে যখন দরজাগুলো খংলে যায়, আর কাজের পোষাক ও টিলা জামা পরে সকালের 
কাজের জন্য নরনারা রাস্তায় বৌরয়ে আসে, তাপখন্দে এমন কে আছে যে সহরের এই 
প্রাতঃকালীন কাজের দৃশ্য দেখে আনন্দ না পায়? * 

খ্যাসফল্ট বাঁধানো পথের উপর তাদের পদধবান জেগে ওঠে। তারা ধায় ট্রামে বাসে 
ট্রীলবাসে দুপচাপ, সংহত, টের পাওয়া যায় তাদের শাক্ত কত, কারণ তাদের মধ্যে যে সংহত 
ভাব সে হল হাজার হাজার মালত লোকের পর্ণে বিশ্রামের পর যারা সতেজ মনে নব 
সণ্চিত শাক্তিকে কু'্দ্যন্তে ও কারখানার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে যাচ্ছে। 

সকালের শিফট যখন রাতের িফ্টকে ছাট দেয়, তখন কয়েক মিনিটের জন্য 
রাস্তাঘাট থাকে শ্নজন। পরেই আবার রাস্তা জেগে ওঠে কাজ থেকে ঘরে-ফেরা মানুষের 
পায়ের আওয়াজ। চলতে চলতে তারা প্রাঙ্গণ ও খোলা জানলার ভিতর 'দিয়ে বাসনকোষণ 
ও কাটা চামচের মধ্দর আওয়াজ শুনতে পায়। মেয়েরা তাদের প্রাতরাশের আয়োজন 
করছে। 

সোভিয়েত আমলে িকট ও মধ্য প্রাচ্যে তাসখন্দ সবচাইতে বড় শিল্প নগরণতে 
পরিণত হয়েছে। সহরতলীতে গড়ে-ওঠা কলকারখানা তৈরী করেছে একট শাক্তশালণ 
শিপ চক্র । আর একটি বৃহত্তর চকু সমগ্র প্রজাতন্্রটকে ঘিরে রেখেছে। সমস্ত উজবেক নগরী 
পাঁরণত হয়েছে শিষ্প কেন্দ্রে। বর্তমানে উজবেক প্রজাতন্দে প্রায় এক হাজার বড় ধরনের 
শ্রমাশল্প প্রাতষ্ঠান আছে। হ্যাঁ, একটা-দর্ঘটো নয় _ এক হাজার প্রতিষ্ঠান যা গড়ে উঠেছে 
রুশ জনগণের সাহায্যে। 
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ক ধরনের প্রাতষ্ঠান 2 বেশীর ভাগ উজবেক কল ও কারখানার ফটকের উপর যে 
কোন লোক স্বচ্ছন্দে একটি চারাগাছের প্রতীক আঁকতে বা খোদাই করতে পারে। 
উীন্তদতত্বীবদের মতে এটি মালভাস উী্ভদ পরিবারের অন্তর্ভূক্ত কিন্তু সামাজক নেতারা 
এর সম্পর্কে অনেক বেশী কািত্বপূ্ণ ভাষা ব্যবহার করে। তারা বলে এট হল বন্ধদত্বের 
প্রতীক, সেই মহান বন্ধত্ব যা উজবেক জনগণ পোষণ করে রুশ জনসাধারণ ও সোভিয়েত 
ইউানয়নের অন্যান্য জাতিগ্যালর জন্য। এই চারাগাছটি হল তূলো 

“তুলো উৎপাদনে স্মদ্‌ঢ় উন্নাতির জন্য প্রাণপণ কর!' উজবেকিন্তান শ্রমাঁশঞ্পের 
উৎপাদনের 'দকে এটিই হল মূল মন্ন। তাসথন্দের সেলমাশ ছাড়াও তুলো চাষ যল্মীকরণের 
জন্য মন্দ প্রস্কুত হয় উজবেক সেলমাশ ও চির্টক সেলমাশে। এ দ্যাট হল কৃষি যন্তের 
নূতন কারখানা । খমচরো যন্্পাতি তৈরী হয় 'আভততান্তরদেতাল, কারখানায় আর 
মেরামতের কাজ হয় কাঁষি মান্বিদপ্তরের অগণিত ইঞ্জিন ও যন্ত্রপাতি মেরামতের কারখানায়। 
গাল প্রজাতদ্বের বাভন্ন গ্থানে ছড়ানো। এ সব কারখানায় বসানে। সব যন্রপাতির উপর 
স্বচ্ছন্দে তুলোর শ:ট খোদাই করা ঘায়। 

ইচ্ছে হালে, উজবোঁকস্তানের বূহৎ হীঞ্জানয়ারং কারখানাসমুহের যন্ত্রপাতির উপরও 
এ প্রতীক আকা যায় যেমন এক্সকাভেটর বা অন্যান্য কারথানা। সেখানে তৈর? হয় 
এক্সকাভেটর, মীনটরস, সাকসন দ্রেজ, সেনট্রিফ্যগাল পাম্প, গর্তকরার মন্ত এবং বহনীবধ সেচ 
যন্ম। নতুন জাঁমর সেচের অর্থই হল অনেক বেশ তূলোর শঠাট লাভ। 

প্রজাতন্নের বহু কেমিক্যাল কারখানার যন্তপাতর উপর প্রতীক হিসেবে ত্‌লোর 
শট ঠিক এমানভাবে আঁকা চলে _-যেমন নাইট্রোজেন সার ও স্‌পারফসূফেট কারখানা, 
প্রকান্ড ইলেকট্রোকেমিক্যাল কারখানা যেখান থেকে যৌথখামার মাঠে আঁবরাম ধারায় কীন্রম 
সার জোগান দেওয়া হয় এবং যে সব কারখানায় তৈরী হয় ফসলের কণট প্রাতরোধী 
রাসায়ীনক জিনিস তাদের যন্পাতির উপরও এমন প্রতীক আঁকা চলে। কিন্তু সবচাইতে 
চমকপ্রদ ঘটনা এই যে, প্রজাতন্বে একটি কোমিক্যাল যন্দেরও কারখানা আছে যেখানে প্রীত 
হয় উল্ত প্রাতিষ্ঠানগালর যন্তরপাতি। 

উজবেক জনগণ যাতে প্রকৃত সমানাধিকার পায় তা স্থির নিশ্চয় করার জন্য কামউনিষ্ট 
পার্টি উজবোঁকস্তানে ব্যাপকভাবে উৎপাদন উপকরণের কলকারখানা বানিয়েছেন। আজকের 
প্রজ্জাতন্ে একাট ইঞ্জন কারখানা ('্রাসাঁন স্তিগাতেল'), বল বিয়ারং কারখানা, লিফ্‌ট্‌ 
কারখানা, শাণ-পাথর প্রজ্কুতকারী ঘর্ষণযন্তের কারখানা, ছোটখাট যন্ত্র কারখান, লোহা 
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ঢালাইয়ের কারখানা এবং উজবেকদের গর্বের জিনিস লৌহ ও ইস্পাতের প্রথম কারখানা 
আছে। 

প্রকাণ্ড বৈদযাতক তারের কারখানা, ল্যাম্প কারখানা ও দূইটি বৈদ্যাতিক যন্রপাতির 
কারখানায় তৈরী হয় কেবূল্‌ ও সক্ষর তার, বৈদন্যাতিক বাল্‌ব্‌, বেতার বাল্‌ব্‌, তুলোর 
দূত শুজ্ককরণ যল্মা এবং প্রজাতন্তে নিমাঁয়মাণ বিদন্যং স্টেশনের জন্য বহন; বাচন্র ধরনের 
যন্ত্রপাতি। এখানে এমনাঁক হাইড্রীলক টারবাইন তৈরণ হয়। 

নূতন কলকারখানার জন্য বৈদয্যাতক শাক্ত ছাড়াও জবালান চাই প্রচুর পরিমাণে । 
হাজার হাজার মাইল দূর থেকে জবালানি আনার দায় থেকে বাঁচার জন্য উজবোকিস্তানেই 
বৃহৎ কয়লাখাঁন ও তৈলকৃপ সম্প্রসারিত করা হয়েছে। দুরের দেশ থেকে যাতে খাঁন কাটা 
আর তৈলঝকুপ খননের যন্দপাতি না আনতে হয় সেজন্য, সমাজতন্লী বাবস্থা অন্যায় 
কাছাকাছি এই সব 1জাঁনস উৎপাদনের কারখানা বসানো হয়েছে। 

প্রজাতন্দে তৈল নিষ্কাশন এত দ্রুতগাঁতিতে বেড়ে চলেছে যে তৈল শোধনাগার শিচ্প 
না গড়লে নয়। তৈরী করা হচ্ছে একাঁট বৃহৎ তৈল শোধনাগার । 

এই সব কলকারখানার প্রধান উদ্দেশ্য হল কোটি £কোটি তুলোর শট উৎপাদন, লক্ষ 
লক্ষ টন তূলো তন্তু লাভ করা। আর কত কলকারথানা উজবোকস্তানে স্ষ্ট করা হল যাদের 
আস্তত্ব নির্ভর করে তূলোর শাঁটিরই উপর। 

ডজনখানেক তূলো শোধন-কারখানা ও ত্‌লোবীজ-জাত তেল কলের কাঁচা মাল হল 
উজবেকদের দ্বারা উৎপন্ন তূলোর শংটি। বর্তমানে উজবোকিদ্তান সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অন্যান্য প্রজাতল্তে বস্ব চালান 'দয়ে সেখানকার লোকেদের পারচ্ছদ জোগায়। দুইটি বিরাট 
কাপড়ের কল ছাড়াও উজবোকিস্তানে আছে বহু সুতো ও কাপড়ের কল, একটা হোঁসয়ার 
কারখানা, সমস্ত বড় বড় সহরে গড়ে উঠেছে পোষাক তৈরীর কারখানা । এই তুলোর শট 
কাঁচা মাল হিসেবে ব্যবহত হয় হাউদ্রলীসস্‌ কেমিক্াল কারখানায় ও প্যাকিং বস্রের বয়ন 
কলে। এ ছাড়া আছে একাঁট বড় কাগজ তৈরীর কারখানা । এই কাগজে উজবেকিন্তানের 
সামায়ক পন্রিকা ও বই ছাপা হয়। সমাজতান্দক রীতি অনুযায়ী বস্ত্র বয়নের ধন্তপাতির 
নম্ণ কারখানাও বসেছে এই সব কলকারখানার ফাছাকাছ। আর তসখদ্দে আছে 
নিমাঁয়মাণ তুলো শোধন-কারখানা ও তূলোবীজ-জাত তৈল কারখানার যন্তপাতি তৈরণর 
কারখানা। 

গহ নিমণি সাজসরঞ্জামের শিল্প না থাকলে এত ব্যাপক, শাক্তশালী ও আধ্মনিক 
ইঞ্জিনিয়ারিং সম্মত শ্রমীশজ্প গড়ে উঠতে পারত না। প্রথম শ্রেণীর সিমেন্ট প্রস্তুতকারক 
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পুরোনো িলকভো সিমেন্ট কারখানা পরে বড় ও, পদনগগঠিত করা হয়েছে। 
উজবোঁকস্তানের কলকারখানা ও বৈদয্যৃতক শাক্তি কেন্দ্রগদালর ভবন ও ভাত্ত 'নমা্ণ 
করার জন্য এই দিসমেন্ট ব্যবহৃত হয়। এখন প্রজাতন্মের মধ্যে অন্যানা নূতন ও বড় সিমেন্ট 
কারখানা গড়ে উঠেছে, এ সঙ্গে গড়ে উঠেছে কাঁচ তৈরীর কারখানা, ই“্ট ও টাইল, বিটুমেন, 
প্লেট, এস্বেসউস নল, এলাবাসটার ও বাঁড় তৈরীর রকের কারখানা । 

কোন না.কোন প্রকারে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তুলোর শংটির সঙ্গে জাঁড়ত 
কলকারখানা ছাড়াও, উজবোকস্তানে স্থাপিত হয়েছে অন্যান্য শাক্তশালী শ্রমাশন্প। এখানে 
আছে দাট বিরাট রেশমের কল ও কয়েকটি রেশম-গ,টানো কারখানা, একাঁটি লঃসার্ন 
কারখানা, কারাকুল ভেড়ার চামড়ার কারখানা, ভিসকোস জানিস ও রোজম্যালো ফ্যান্ঠীর, 
চামড়া ও জুতার কারখানা এবং চলট্চন্নের বন্রাঁদ প্রস্তুতকারী, গ্রামোফোন রেকর্ড ও 
বা্নিশ বঞ্জক দ্রব্য ও রঙের কারখানা। 

চারাট চান শোধনাগার, কুঁড়িটি টিনে ভার্ত ফল দ্রব্য ও কাঁচা মাল [হিসেবে ফল ব্যবহার 
করা কারখানা, বাভন্ন মদ তৈরীর কারখানা, একাটি চা প্যাক করার কারখানা, তামাক ও 
মিঠাই প্রজ্ুতের কারখানা, মাংস প্যাক ও নানাবিধ মাংসদ্রব্য করার বৃহৎ কারখানা, বিয়ার 
কারখানা এবং খাদ্য শিল্পের আধ্দানক যন্ত্রচালিত কারখানাও আছে এখানে । এগ্ালও 
প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছোট নয়। তাসখন্দ ময়দা কল ও এঁলভেটর প্রাক-ীবগ্নব সময়কার 
উজবোকস্তানের সমস্ত ময়দা কলগ্লকে ছাড়য়ে গেছে। সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রের রীতি 
অন,যায়৷ এই সব কলকারখানায় প্রয়োজনীয় ধন্রপাতি সরবরাহের জন্য একটি কারখানাও 
'নার্মত হয়েছে। 

উজবেকিস্তানের রেলওয়েও সম্পর্ণভাবে পদনর্গঠিত। হয জংসন স্টেশনে ইঞ্জন 
রাখার নূতন ঘাঁটি ও যাদ্নিক মেরামাত কারখানা বসেছে। তাসথন্দে রেল যানবাহন সংক্রান্ত 
যন্পাঁতির কারখানায় প্রঞ্ঠুত স্বয়ংচাঁলত বক সিগনাল ও অন্যান্য সব চাইতে আধীনক 
ধরনের যাল্তিক ব্যবস্থা উক্ত রেলওয়েতে প্রবর্তন করা হয়েছে। 

তাসখন্দে আর একটি রেল যানবাহন কারখানা আছে _ এটি হল প্রাসদ্ধ কেন্দ্রীয় 
রেলওয়ে কারখানা, পরে এটিকে লোকমাঁটভ ও ক্ীক মেরামত কারখানায় 'ববার্ধত করা 
হয়েছে। ভ্রিশ বছর আগে যদদ্ধজাহাজ “আভ্ররা"র তোপধবাঁনর সঙ্গে তার সাইরেন বেজে 
উঠে ঘোষণা করল, মধ্য এঁশয়ায় জাতিসমূহের মধ্যে বিরোধের ধগের অবসান ঘটল, এমন 
নূতন যুগের শুরু হল শতাব্দীর পর শতাব্দী যার স্বপ্ন দেখেছে মান্দষরা। এই যগের 


তাসখন্দ ধর.দান ৫৯ 


পূর্ষসূরী পুশাকিন এ সম্বন্ধে লিখে গেছেন: এ হল সেই সময় 'যখন মান,্ষ ঘন্দর ভূলে 
গিয়ে এক বৃহৎ পাঁরবারে মিলত হবে। 

অক্টোবর বিপ্লবের দিনে রেল শ্রামকরা যে ছয়টি কামান ব্যবহার করেছিল তার একটিকে 
রাখা হয়েছে কারখানার ছোট্র মিউীজয়ামাটর প্রবেশ দ্বারে। সমজ্ষে রাক্ষত মিউজয়ামের 
প্রদর্শনী দ্রব্য উজঝোঁকস্তান কমিউানস্ট পার্টর পত্তন ও গ্যপ্ত বৈপ্লবিক কার্যকলাপের 
কথা প্রকাশ করে প্রমাণ করে শ্রামক শ্রেণীর সেই গণ রাজনৈতিক পার্টি কি ভাবে একটা 
পায়ে থাকা উুপাঁনবোশক অঞ্চলকে সম্মক্সত ি্প সহ স্বাধীন, উন্নাতিশগল সমাজতন্ত্র 
প্রজাতন্মে রুপান্তারত করেছে। এই পা্টকেই লেনিন বলোৌছলেন আমাদের যুগের বদ্ধ, 
সম্মান ও বিবেকের দপণি। 


১৯ সহরের উপর ঘখন রাত নামে 


সন্ধ্যায় একবার তাসখন্দের রাস্তায় বেরোন। এ সময়টিতে বাতাস ঘ্লিগ্ধ, পপলার 
গাছগদলোকে দেখায় কালো, বাঁড়র জানলা নীল দেখতেঁ, প্রথম তারারা আকাশে মটামট 
করে, কাশ থেকে কাঁন'শে বাদনুড়ের ছায়া সরে সরে যায় এবং সুবেশ নরনারী সহরের 
পাকে সিনেমায়, থিয়েটারে আর ক্লাবঘরগবালিতে ভীড় করে। বিজ্ঞাপনগদলো একবার 
দেখদন। সহরের নয়াট থিয়েটার এবং দশটি পার্কে খোলা রঙ্গমণ্টের এবং অগাঁণত চলীচ্চিের 
রকমা'র প্রচারপন্র। নজরে পড়বে রাষ্ট্রীয় সঙ্গীত সমাজ, সঙ্গীত কলেজ ও সংস্কৃতিভবনের 
অন্ন্ঠানীলপি। নজরে পড়বে একটি সাকর্সের বিজ্ঞাপন, সেখানে সাধারণ অনুষ্ঠান 
ছাড়াও আছে উজবেক খেলোয়াড়দের সেই রাস্তার খেল ও দড়াবাজির পুরোনো কলা 
কৌশল। 

যাঁদ আপনার মৌলক পুষমায় গাওয়া উজবেক লোক সঙ্গীতের সর পছন্দ হয় তাহলে 
যান ম্বাকমি সঙ্গীত থিয়েটারে। এটি হল লোক সঙ্গীতমলক কমোড রঙ্গমণ্চ, খুব 
জনাপ্রয়। আধ্দানক উজবেক অপেরায় পাওয়া যায় লোক সঙ্গীতের সমর ও ছন্দের আদিম 
আবেগ । রুশ সঙ্গীত সংস্কৃতির সম্পদের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে উজবেক বাজনার সংরের 
বোশন্টা। এ 'জানস শুনতে হলে যেতে হবে নাভোই রাষ্ট্রীয় অপেরা য়েটারে। এখানে 
সাক্ষাৎ ঘটবে উজবোকিস্তানের সেরা গায়িকা ও নৃত্য ?শল্পীদের সঙ্গে । কন্তু উজবেক 
নাটাকলার জীবন্ত আবেগ অন্ভব করতে চাইলে যেতে হবে হম্‌জ রাষ্ট্রীয় থিয়েটারে নাটক 
দেখার জন্য। 


৬০ সোভিয়েত উক্ছবোকস্তানে ভ্রমণ 


এর দেয়ালে প্ল্যাস্টারের কার্দকার্য, কিনারায় জাল দেওয়া ছাদ এবং প্রফুল্ল নরনারীকে 
দলে দলে এর ভিতর যেতে দেখলে একথা কণ্পনা করাও কাঠিন যে বছর পচশেক আগে 
এখানে বসত এশীয় বাজার। এখানে গণৎকার ভাগ্য গণনা করত আর মাঝে মধ্যে দেখা যেত 
আপাদমস্তক ঢাকা নারণমূর্তি। প্রত্যেক মানুষের মাথায় নিজের শবাচ্ছাদন, কারণ বাঁড় 
ছেড়ে দূর দেশে মরে গেলে মুসলমানরা মাথায় যে পাগড়ী জড়ায় সেটাই হল তাদের 
শবাচ্ছাদন। ্ 

ছেলেবেলায় এই বাজারে প্রায় ঘরে বোঁড়য়েছি। 'চাঁড়য়ার লড়াই দেখতাম, কখনো বা 
শুনতাম দরবেশদের সর করে আওড়ানো ছড়া। একাঁদন এক নাটক দলের আভনয় দেখলাম । 
নটনটিরা সামনের সারতে বসা বাঁপকদের 'বদ্রূপ করছিল? ওরা টাকাওয়ালা লোকের 
হারেগে বান্রি করা একটি: মেয়ের করুণ কাহিনশ বলল, উত্তেজনাময় গান গাইতে লাগল। 
দ্রী ভূমিকায় ছিল পনর/ষরা। নাটকের ঘটনা অনঃযায়ী যখন কারও কাঁদার কথা তখন সে 
সাত্য সাত্য চোখের জল ফেলল। মঞ্চের উপর মারামারও হুল জোরদার যার ফল দাঁড়াল 
ক্ষতাবক্ষত মুখ আর রক্তাক্ত নাক। এই দলটিই পরে হমূজ থিয়েটার সাষ্ট করে। গৃহযদদ্ধের 
সময় একা ট্রান্স কাম্পিয়ানের রণাঙ্গনে ও ফেরঘানা উপত্যকায় আভনয় করেছে। বিশেষ লেনে 
করে তরুণ উজবেক নটরা যেত ওসব জায়গায়। 

৯৯৯৮ সালের বসন্তের এক সন্ধ্যায় নমানগানের প্রধান রাস্তায় প্লাম গাছ-ছাওয়া লোকভাতি 
উন্মক্ত চাখানায় এই হমৃজ থিয়েটারের লোকরা অভিনয় করেছিল, সেই দনের কথা ওরা 
কোনাদনই ভুলতে পারবে না। ওটা ছিল হম্‌জ'র লেখা এক নাটক। প.রু্ষ কণ্ঠে কু'দ;লে 
বড়দের পার্ট শ্দনে লোকে হেসে গড়াগাঁড় যেতে লাগল। প্যরুষদের নারীর ভূমিকায় দেখতে 
ওরা অভ্যস্ত। হঠাৎ উজবেক পোষাকে এবং খাঁটি উজবেক ভাষা বলতে বলতে রঙ্গমণ্ডে 
আঁবভবি ঘটল একট স্মীলোকের, জনতা 'নঃশব্দ হয়ে গেল। আভিনেত্রীর আভনয় চলল। 
দর্শকদের ভেতর থেকে হাসির রোল, নুদ্ধ চীৎকার ও করতালির ধ্বান শোনা গেল ... 
আর তার পরেই 'বাসমাচরা!' বলে এক প্রচণ্ড চীৎকার। চক্ষের নিমেষে চাখানা খাল। 
ানটখানেকের মধ্যে আভনেতারা িয়েটারী পোষাক না খুলে আভনেন্রীকে নয়ে ঘোড়ায় 
চেপে জোর কদমে চলল। 

সেই হল উজবেক রঙ্গমণ্ডে মেয়েদের প্রথম আঁবভবি। এ*র নাম মারয়া কুজনেংসভা, 
বর্তমানে উজবেকিস্তানের লোক অভিনে্রী এবং সারা প্রজাতন্দে পাঁরচিতা। নমানগানে এক 
রুশ মেকানিকের পাঁরবারে তার জন্ম, শৈশব থেকে সে খাঁটি উজবেক ভা বলতে পারত। 


তানখন্দ মর,দ্যান ৬৯ 


তার পরে অন্যান্য আভনেত্রীরা উজবেক রঙ্গমণ্ে যোগ দেয়, এদের মাতৃভাষা উজবেক। এদের 
মধ্যে প্রথমে নাবেন মাকসংমা কারয়েভা, তাঁকে বহ্যাঁদন ছদ্মবেশে থাকতে হয়। আভনয় শেষ 
হওয়া মান্র পারানজায় আপাদমস্তক ঢেকে জানলা দিয়ে পাঁলয়ে যেতে হত একে । 

বিশ বছর আগে মস্কোতে কাজান বেল স্টেশনে একাট চোদ্দ বছরের উজবেক মেয়ে এল। 
প্রন থেকে নেমে সে তার চাচভান খুলে ফেলল। এটা হল ঘোড়ার লোমে তৈরদ ঘোমটা এবং 
পারানজার অংশ। তারণসঙ্গী অন্তরঙ্গ বন্ধ; তুরসূন ওয়ে ছাড়া প্লাটফর্মে ভীড় করা 
মান্মষগ্যলির মধ্যে কেউ জানত না এই মেয়োটর জীবনে সেই মুহূতট ক" মহান: যে মূখ 
সে অনাবৃত করল তাতে আর বোরখা! লাগবে না কোনাঁদন। এর নাম সারা ইশানতুরায়েভা। 
বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও উজবোকন্তানের লোক আঁভনেত্রী। হীন নাট্যকলা শেখবার 
জন্য মস্কোয় এসোঁছিলেন। 

সারার শৈশব কাটে দ্যঃখে। তিনি বলেন, 'সে সময়কার কথা মনে পড়ে যখন 
ভেঙ্গে পড়া মাটির দেয়াল ঘেরা ছোট্ট উঠোনটুকুতে ঘুরে বেড়াতাম, দেওয়ালের উল্টোদিকে 
প্রায়ই দেখতে পেতাম পারানজা-পরা একটি স্ৰীলোকের মুখ । তার চাচভান ঈবৎ উপরে 
তোলা। সে কেন আসে ভেবে অবাক হতাম। এসে অনেকক্ষণ ধরে সে দাঁড়য়ে দাঁড়িয়ে 
দেয়ালের উপর 'দিয়ে এক দ্‌চ্টে আমার দিকে তাকাত। তার আয়ত কালো চেখদটি জলে 
তরে উঠত। তারপর চাচভান নাবিয়ে সে চলে যেত। বড় হয়ে আমি জানতে পারলাম উন 
আমার মা।' নিদারুণ দায়িদ্রের জন্য সারার মা বাধ্য হয়্োছিল তার সন্তানদের আত্মীয়- 
স্বজনদের কাছে বিলিয়ে দিতে। 

সারার যখন ন'বছর বয়স তখন তার পালক পতা তাকে নিয়ে যায় মসাঁজদে। 'বাবা 
আমায় কেন যে মসাঁজদে 1নয়ে গেলেন কিছুই জানতাম না। সেখানে পাগড়ী পরা পাকা দাঁড় 
বুড়োদের দেখতে পেলাম। বাবা তাদের কাছে অনুরোধ জানালেন, ক্রেতা আরাতিক বাই 
পাঁচশ রুবল ফাঁরয়ে নিক। আমি আরাতিক বাইকে জানতাম । লোকটা ধনণ, বয়স পণ্রখাট্ট 
গোছের, চারটে বউ তার। আমাকে প্রায়ই তার বাঁড় পাঠান হত, সে আমাকে দিত শদকনো 
খনবানী। পরে আম জানতে পেরেছিলাম সেখানে আমাকে বউ হিসেবে দেখাবার জন্য পাঠান 
হত। আরাতিক বাই পাঁচশ রুবল দিয়ে আমাকে বউ হিসেবে কমে নিয়েছিল। কিস্তু বাবার 
দয়া হল আমার উপর। 'তাঁন সাশ্রুনয়নে চুক্তিটাকে বাতিল করার জন্য বৃদ্ধদের কাছে 
অনুরোধ জানালেন।" সারার পালক পিতা অভাবের তাড়নায় সারাকে বাইয়ের কাছে 'বান্রি 
করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু বাই সারাকে বউ হিসেবে পায়ান, কারণ সে পালিয়ে গিয়ে এক 
শিশুভবনে আশ্রয় নেয়। 


৬২ সোভয়েত উজবোকিস্তানে ভ্রমণ 


শিশভবনে সে সৌখান নাটকের চকে যোগ দেয়, ঠিক করে আভনেত্রী হবে। আরও 
কয়েক বছর বাদে চৌদ্দ বছরের এই মেয়েটি নিজের বয়স বাড়িয়ে বলে ভাখতান্‌গভ 
থিয়েটারের সাথে য্্ত উজ্পরেক নাটক স্টুডিওতে ভার্ত হওয়ার জন্য মস্কোয় রওনা হয়। 
এখানে সে বিখ্যাত রুশ আঁভনেতা র. সিমনভ, ল. স্ভেদ্ালন, ও. বাসভ ও অন্যান্যের কাছে 
শিক্ষা নেয়। সোঁভয়েত কালের প্রথম যুগের অ-রূশ আভিনেত্রীর এই সাধারণ পথ। দেয়াল- 
ঘেরা মধ্যযুগীয় আবেষ্টনী থেকে নাট্য কলার বিশ্বকেন্দ্রে আগনন, এর সবোচ্চ শিখরে 
আরোহণ! 

স্টডগর 'শক্ষা শেষ করে সারা দেশে ফিরে যায়। উজবেক রঙ্গমণ্ে তখন চলেছে 
দুঃসাহাসক আঁভযান। বীর বিপ্লবী হম্জ'র পাঁরচালনায় সাহসের সঙ্গে উজবেক রঙ্গমণ মধ্য 
যুগীয় প্রথার [বরদদ্ধে লড়াই করতে থাকে। বাই ও মুসলমান মোল্লাদের স্বরুপ প্রকাশ 
করে, নারীর ম্াক্তর জন্য সংগ্রাম চালাতে থাকে। এই সময়েই সারার ঘানষ্ঠতম ও বিশ্বস্ত বন্ধ 
তুরস্মন ওয়েকে 'নষ্ট্রভাবে হত্যা করা হয়। এর কারণ হল সারা আভনেত্রী হবার মত 
দ.ঃসাহস দেখিয়েছে। কিন্তু এতে সারা ধা অন্য আভনেরীদের আর কেউ ভয় পেল না। 
তারা পুরাতন জীবনের সংস্কারের বিরদদ্ধে নিভর্শকভাবে সংগ্রাম চালাতে লাগল। ১৯২৯ সালে 
হমূজ নিজেই এ সংগ্রামে প্রাণ দিলেন। এ সত্তেও তরুণ উজবেক অভিনয়াশল্পী ও 
তার পাশাপাশ কামউীনিস্ট পাট যে লড়াই চালাতে লাগল তার পারিসমাপপ্ত ঘটল উজবেক 
জনগণের জয়ে। 

সেই সোঁদনের অথচ কত সদর কাল থেকে উজবেকদের অগ্রগাঁতি বুঝতে হলে দেখতে 
হবে হমূজ িয়েটারের যে কোন নাটক, যেমন আবদাল্লা কাহহার কৃত 'ইয়ার্গি ইয়ের 
(সোভিয়েত ইউীনয়নের বহু রঙ্গমণ্ে এটকে দেখান হয়), িম্বা উজবেক বা সোভিয়েত 
নট্যকারের লেখা অন্য কোন নাটক বা কোনো চিরায়ত নাটক। হমৃজ'র সহ-প্রতিষ্ঠাতা মান্নন 
উইগদ্রের চমকপ্রদ ও বশেষভাবে উজবেক পাঁরচালনা দেখলে 'বাস্মিত হতে হয়। দেখা 
যাবে পেশাদার) নটনটার বিরাট এক দলকে যারা পাঁথবীর যে কোন রঙ্গমণ্টের গৌরব হতে 
আসাদ ইস্‌মাতভ, ল.ৎফুল্লা নাজরাল্লায়েভ, নাঁৰ রাহমভ, আলম খজায়েভ অথবা সাগাঁদ 
তাবব্ল্লায়েভের মত আভিনেতাব্ন্দ। যাঁরা তাসখন্দ চলাচ্চি্-স্টাডও কর্তৃক প্রযোঁজত 
'তাহর ও জনা" 'নাভোই, ও অন্যান্য ছবিতে আঁভনয় করেছেন তাঁদের অনেকেই 
সোভিয়েত দসনেমা দর্শকদের পারিচিত। 

হমূজ িয়েটারের অন্যতম ঞ্রে্ঠ নাটক 'ওথেলো'র অভিনয় দেখা উঁচিত। সোভিয়েত 


তাসখন্দ মরদদ্যান ৬৩ 


ইউানয়নের লোক আঁভনেতা আবরার হিদয়াতভ ও সারা ইশানতুরায়েভা ওথেলো ও 
ডেস্ডেমোনার চার আভিনয় করেন। এদের আভনয় দেখে একবারও সে রকম মন্তব্য করার 
কথা মনে আসবে না, যে মন্তব্য প্রায়ই করা হত এই থিয়েটারের প্রথম দশ বা পনের বছরের 
মধ্যে, 'যাই বল, উজবেক আঁভনেতারা আদৌ খারাপ নয়! এই প্রশংসার মধ্যে আভনেতৃবৃন্দের 
অনভিজ্ঞতা ও শিক্ষার অভাবের জন্য অনকম্পা প্রকাশ পেত। অন্কম্পা এই কারণে যে 
উজবেক সংস্কাতিকে উন্নত করার ব্যাপারে আন্তারক যর সত্বেও যেন এই মন্তব্য করাই 
স্বাভাবিক: সম্পূর্ণ অন্য ও দূরবতর্শ জগতের চারবগ্ীলকে রূপায়ত করা উজবেকদের 
পক্ষে কতই না কষ্টসাধ্য! 

আজ কিন্তু একেবারে সর; থেকেই নাটক ও চমকপ্রদ আভনয় দেখে সবাঁকছ্‌ ভুলে 
যেতে হয়। আভনয় শেষ হয়ে যার, দর্শকদের তুমুল করতাল, আঁভনেতাদের ডাক 1দয়ে 
আনতে নিজেরও গলা ভেঙে যায়, তারপর, বাইরে এসে বড় বড় তারা খাঁচত আকাশের নশঢে 
দাঁড়য়ে আপনার মনের কথার হিসেব নিতে পারেন। 


১২। একটি উৎসব প্রসঙ্গে 


এক নাগাড়ে দশাদন ধরে উজবেকরা একাট উৎসব করে। এর তোড়জোড় সর হয় অনেক 
আগে থেকে। কয়েক বছর পর পর হয় এই উৎসব কিন্তু প্রজাতন্বের বাইরে। ১৯৫১ সালে 
তারা এটি পালন করোঁছিল। উজবেক 1শল্প ও সাহিত্যের দশাদনব্যাপী উৎসবের জন্য বহন 
বিমান ও বিশেষ ট্রেনে করে তাসখন্দ থেকে শত শত লোককে মস্কো আনা হয়। 

মস্কোতে দশাঁদনের শিজ্প-উৎসব সোভিয়েত মানুষের কাছে একাট রেওয়াজে 
দাঁড়িয়েছে। স্টেশনে ফুল দিয়ে মস্কো উৎসব-যোগদানকারণীদের সানন্দ অভ্যর্থনা জানায়। 
গত দশাদিন ব্যাপী উজবেক উৎসবের সময় সোভিয়েত রাজধানীর সর্ববৃহৎ সনেমা 
ঘরগদালতে উজবেক ছায়াছাব দেখান হয়। উৎসবের িছদ আগে তোলা 'সোভিয়েত 
উজবোকন্তান' ছাবটিতে মস্কোবাসীদের সঙ্গে এই প্রজাতন্মের পারচয় ঘটে। মস্কো 
শাকা্মে উজবেক খেলোয়াড়রা জাতীয় সাকসি কলা দেখায়। সোভিয়েত শিল্পকলা 
আকাদমণীতে উজবেক চিত্র ও হস্তাঁশজ্পের এক প্রদর্শনী খোলা হয়। মস্কোর বইয়ের 
দোকানগ্দীলতে উজবেক উপন্যাস, গজ্প, কাবতা, লোক সঙ্গীত ও মহাকাব্যর সংগ্রহ এবং 
রূপকথার রশ অন্দবাদ 'বাক্রি হয়। তাসখন্দের প্যস্তক প্রকাশালয় উৎসব উপলক্ষে একশরও 
বেশ নানা নামের বই বার করে। প্রাতাদন সোভয়েত লেখক সংঘ সোভিয়েত নামজাদা 


৬৪ সোভয়েত উজবেকিস্তানে ভ্রমণ 


সুধী ব্যান্তদের আমন্বণ জানান উজবেক লেখকদের বই আলোচনার জন্য। সহরের সেরা 
কনসার্ট হলগ্যালতে উজবেক আঁভনেতাদের সঙ্গীতান্যন্ঠান চলে। উজবেক কার্পেটের নক্সা- 
আঁকা উদ্জবল বিজ্ঞাপন ও প্রাচশর পত্রে অনষ্ঠানালাঁপ প্রকাশিত হতে থাকে। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত বেতার বেন্দ্র থেকে এই কনসাট" প্রচারত হয়। এর ফলে 
সারা দেশের লোক উজবেক আঁভনেতাদের কনসার্ট” শদনতে পায়। হাজার হাজার মস্কোবাসী 
টোঁলাভশনে এই সব কনসার্ট দেখে। যাদের [টিকিট জোটে তারা ভাগবান, কারণ রওবেরডের 
জাতীয় পোষাকে উজবেক নাচগানের বৈচিত্র্য তারা উপভোগ করতে পারে। 

কজ্পনা করা যাক আমরা আছি উৎসবের এক কনসার্টে হালিমা নাঁসিরভা. গাইছেন 
ফেরঘানার প্রেমমূলক লোকসঙ্গীত 'তানাভার'। সুরকার আলেক্সেই কঙজলভ্াঁদকি এটিকে 
অকেস্ট্রার জন্য চমৎকারভাবে সাজিয়েছেন। গান শুনে কিছুতেই আশ মেটে 
না। আভুজ ও আক্‌সের (স্মরের আরোহণ ও অবরোহণ) লোক কৌশলে তার দক্ষতা 
উপভোগ করার জন্য বার বার আঁভনেত্রীকে গাইতে অনুরোধ জানান হয়। সে দক্ষতার 
দরুণ তিনি সুচ্টি করেন 'বান্ন ভাবের, ফখনও বা বিনয়নন্র ধ্যানভাব, কখনো 1মনতি, 
কখনো বা আবেগময় আবেদন। তাঁর কণ্ঠস্বরের বৈশিন্ট এত মধ্দর অথচ বাঁলষ্ঠ যে কোনো 
অকেস্ট্রা বাজনার মধ্যে চাপা পড়ে না এবং সঙ্গে সঙ্গে তা এত [নিজদ্ব যে চিরাঁদনের জন্য 
মনের উপর গভীর দাগ কাটে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া ঘায় যে লোকসঙ্গীতের আদি-সন্তারে 
1তানি গলা সেধেছেন। সম্ভবত সেই জন্য তান রুশ লোকসঙ্গীতও এত ভাল গাইতে পারেন, 
তাই উৎসবের সময় তাঁর গাওয়া রুশ চাসতুসাক মস্কো শ্রোতাদের কাছে তুমুল করতািতে 
প্রশংীসত হয়। যাহোক, 'তানাভারের' কথাই আবার বলা যাক। সোভয়েত ইউনিয়নের 
লোক আঁভনেত্রী হালিমা নাঁসরভা মস্কো সঙ্গীতশালার গ্র্যান্ড হলের মণ্ডে দাঁড়য়ে খন 
'তানাভার' গাইতে সুরু করলেন তাঁর মনে পড়ে গেল একটি ঘটনার ফথা। এটা এত বিশেষ 
ধরনের যে উল্লেখযোগ্য । 

উৎসবের িছাদন আগে তাসখন্দ অঞ্চলের একটি তূলো উৎপাদন যৌথখামারে 
হালিমা নাঁসরভা গান গাইতে যান। ব্যাপার হল এই যে উজবোকন্তানে ভাল কাজের জন্য 
প্রথম শ্রেণীর যৌথখামারগণল পদ্রস্কার হিসেবে তাদের "প্রিয় গায়ক গাঁয়কার গান শদনতে 
পায়। এতে বিদ্ময়ের কিছুই নেই! উজবেক যৌথখামারীরা হালমা নাঁসরভার এত ভক্ত 
যে, তাঁর গান শ্দনতে পাওয়া তাদের একটা রশীতিমত সৌভাগ্য। স,তরাং 'সঙ্গীতরূপী 
প্নরসকার' [হসেবে তান এসে পেশছলেন যৌথখামারটিতে। খবর পেয়েই খামারের লোকেরা 
ছুটল তাদের ক্লাবে, িস্তু ঘরটা ছোট, বেশীর ভাগ লোকই বসার জায়গা পেল না। 


ক্ষঃধত স্তেপের দক্ষিণ খালের লকগেট। 


তাসধন্দ মরুদ্যান ৬৫ 


শেষ পর্যন্ত সবাই গঃ্তোগ:ত করে কোনরকমে জায়গা করে নিল। আলো নিভে গেল। 
হালিমা নাসিরভা মণ্ে এসে হলের দিকে চেয়ে দেখলেন। আধো অন্ধকারে শ্রোতাদের রোদে- 
পোড়া মুখের মধ্যে চোখগদ্ুলো চক চক করছে। গদনগুন আওয়াজ বন্ধ হল। গাঁয়কা বলতে 
সদর করলেন! 

পাঁচ মিনিট আগে, শান্ত কণ্ঠ ভেসে এল, 'আপনাদের সভাপাঁত আমাকে জানিয়েছেন 
একটা ভুল বোঝাব্দাঝ হঁয়েছে। মনে হচ্ছে জেলার নগরে ফসলের হসাবে কিছ; গোলমালের 
ফলে আপনাদের খামার সেরা প্রাতপন্ন হয়। ণকন্ত্ব আসলে আপনাদের খামার ?পাঁছিয়ে আছে, 
আর একথা আপনারা ভাল করেই জানেন। মান্নপারষদ আমাকে এখানে পাঠিয়েছেন 
আপনাদের ভাল কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাতে । এখন কী করা যেতে পারে? 

[কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর ছোটখাট চেহারার পরুকেশ এক বৃদ্ধ গ্রোতাদের মাঝখান 
থেকে এাগয়ে গেল। তার তুবেতেইকার চারপাশে কপালের উপর শক্ত করে একি সাদা 
রুমাল জড়ানো । এটা প্রাচীন দেখানদের রশীত, কাজ করার সময় ঘাম গাঁড়য়ে যাতে জামা 
কাপড়ে না পড়ে। মণ্ে উঠে সে বকের উপর হাত রাখল। 

হালিমা খান। আভনেন্রীকে সম্বোধন করে বিনতভাবে বলল সে, 'বসন্তে ঘখন 
আমরা মাঠের কাজে লাগ তখন যৌথখামার কাজের 'দনের ইউানট হিসেবে আমাদের 
আগাম দেয়। আমরা সবাই যখন আপনার গান শনবার জন্য জমায়েখ একখানা গান গেয়ে 
আমাদের কিছদ্টা আগাম দেন না কেন? আমরা আপনাকে কথা 'দাঁচ্ছ আমরা আপনার 
আগাম ফিরিয়ে দেব, সামনের শরতে এত তূলো বানাবো যাতে আপনার গানের আসর 
বসানোর আঁধকার পাই। আপনার গান টাকার চাইতে অনেক বেশী দামী আমাদের কাছে 

আভিনেরী প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। শ্রোতারা সবাই বিনয়ী বৃদ্ধাকে সায় দিল, তার 
অন্রোধে 'আগাম টাকা" হিসেবে তানি “তানাভার' গেয়ে শোনালেন। মূখে মদখে কথাটা 
ছাঁড়য়ে পড়ল । পরে সেই জেলার পার্ট কমিটির সেক্রেটারীর সঙ্গে শিল্পীর হঠাৎ তাসখন্দে 
দেখা হয়ে যাওয়াতে সে জানাল, যৌথখামারীদের আত্মসম্মানে অত্যন্ত গভীর আঘাত লেগেছে 
তাই 'আগাম টাকার' জন্য আত উৎসাহে ত্যরা কাজ করছে, কারণ ওরা যে হালিমা 
নাঁসিরভার গান শোনার উপযুক্ত তার প্রমাণ 'দতে চায় প্রাতবেশীদের কাছে। তারা ওদের 
নিয়ে হাসিতামাসা করছে। সে বছর শরতে যখন উজবেকিস্তানের মাঠে ওজনের যন্বের কাছে 
তুলোর গাঁইট স্তুপাীকৃত করা হল, যৌথখামারীরা সবাইকে দৌঁখয়ে দিল, সাত্যই তারা 
সবচেয়ে এগয়ে গেছে। বিখ্যাত অভিনেত্রীকে সাফল্যের কথা জানাবার জন্য একটি প্রাতীনাধ 
দল পাঠাল। হালিমা নাঁসরভা এর জবাবে ঘৌথখামারে বড় একটি গানের আসরে নামলেন। 
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৬৬ সোভিয়েত উজবোকস্তানে ভ্রমণ 


হাঁলমা নাঁসরভা যখন দেশের সব জনগণের সামনে গান গাইছেন মস্কোয়, উৎসবে 
যোগ দিচ্ছেন তখন অনেকগীলর মধ্যে একটি, এই সাদাসিধে ঘটনাটিকে বিচার করলে 
“লোক কলা” _ এই দুইটি ছোট্ট কথার তাৎপর্য সম্পর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। হাঁ, এটা প্রকৃত 
লোক কলা। এই শিল্পের উদ্ভব জনসাধারণের ভিতর থেকে জনগণেরই সেবার জন্য। এই 
একই কথা মনে হবে ব্যালে নর্তকী গালিয়া ইসমাইলভার অভিনয় দেখলে। ছঁনি আর 
একজন অনন্যসাধারণ উজবেক, তাসখন্দ ও গস্কো ছাত্রদের প্রিয়?" 

১৯৪৯ সালে আন্তজ্িতক যুব উৎসবের সোঁভয়েত প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসাবে 
যখন হীন বদাপেশৃতে যান তখন তরদ্ণ নর্তকণীটকে খুব কম লোকই জানত। উৎসবে 
তাঁর 'জাঙ্‌” নামে ঘণ্টাসহ তাঁজিক লোক ন্ত্যাটর সময় সমস্ত দর্শকরা আসন থেকে 
দাঁড়য়ে ওঠে, উৎসবের চলচ্চিত্র শীবশ্বের যৌবন ছবাটিতে এই ঘটনাটিকে স্ন্দর দেখান 
হয়েছে) উদ্দেশ্য, তাঁর বাহর অপূর্ব ভাঙ্গমা ভাল করে লক্ষ্য করা । সে ভঙ্গী এত প্রকাশব্যঞ্জক 
ও মনোরম যে তার যথার্থ বর্ণনা দেওয়া সন্তব নয়। বুদাপেশূৎ উৎসবে তিনি লারিয়েট 
উপাধি পান। 

মস্কোতে এই দশাঁদন উৎসবের প্প্রাতীটি আসর দক্ষ কারিগরের বোনা অপ্দর্ব কার্পেটের 
মত শ্রোতাদের সম্মুখে প্রসারত হয়। প্রাসদ্ধ উজবেক লোক নর্তকী ম্নারাম 
তুরগ্নবায়েভার প্রযোজিত দল বেধে নাচের কথা কেউ কোনাঁদনও ভুলতে পারবে না। প্রাচ্যের 
যাদুকরদের মত 'তাঁন পোষাকগদ্ীলকে অপনর্থ কৌশলের সঙ্গে ব্যবহার করেন। 'পোযাক 
নৃত্য অত্যন্ত অদ্ভুত রঙের নেশা ধাঁরয়ে দেয়। আর তামারা খাননমের অভিনয় চিরকাল 
স্মরণে রাখবে না এমন কে আছে? হান সোভিয়েত কনসার্ট মণ্চের শ্রেষ্ঠ আঁভনেন্রীর 
একজন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের 'বাঁভন্ন জাতির লোক নৃত্য ও লোক গ্রীতকে একই 
উদ্দীপনা ও দক্ষতার সঙ্গে রূপাঁয়ত করেন। বার্লিনের আন্তজর্ীতক যুব উৎসবে 
নৃত্যাশজ্পী [হিসেবে লারয়েট উপাধাপ্রাপ্ত হালিমা কামিলভা ও ইরগাস শনকুরলায়েভের 
নাচ দেখে হাততাল দিতে দিতে লোকের হাত ব্যথা হয়ে যায়। শকুরলায়েভ দেখান 'থালা 
নৃতা'। এতে দেখা যায় নৃত্যের সময় কখনও থালাটি মাথার উপর স্থির হয়ে আছে, কখনও 
ঘুরতে ঘুরতে ?িঠের উপর পরে গিয়ে আবার জীবন্ত শ্জীনসের মত মাথার উপর ঘুরে 
আসছে। নাচাট দেখে বৌদ্রালোকিত ফেরঘানা উপত্যকার কথা মনে পড়ে যায়, যেখানে 
লোকপ্রিয় খেলাধুলার আর হাঁসিঠাট্রার আনন্দের হাট বসে। এ ছাড়া আরও বহদ জিনিস 
আছে __ সবগ্দীল উল্লেখের চেষ্টা করে লাভ নেই। সেই অনন্যসাধারণ দৃশ্যাবলীর 
জাঁকজমক, সঙ্গীত ও ছন্দের বৈচিন্ত্য ভাষায় প্রকাশ করা অসস্ভব। 


তাসখন্দ মরদ্যোন ৬৭ 


তামব্দারন এক ধরনের ঢোলক ছাড়া কিছুই নয় কত্ত উজবেকদের হাতে এটি প্রাণবন্ত 
হয়ে ওঠে। সেই কত কাল আগে থেকে, কত প্রাচীন অতীত থেকে তারা দয়রা নামের 
সেই বৃহৎ সুরেলা তামবুরিনাটকে নিয়ে এসেছে মস্কো 'শিজ্প উৎসবে। আশ্র;তপদর্ব মধ্যর 
ধৰানতে রাজধানীর প্রেক্ষাগৃহগদীল ভরে গেল। দয়রার মধ্নর ধান দীর্ঘায়িত, মাঝে মাঝে 
মা উচ্ছবাসময় শব্দে এর বিরাতি, 'বাভন্ন ধ্বানর দ্রুত ছোট ছোট ঠেকা এক' ধরনের 
জলপ্রপাতের মত শব্দে গ্রাতবেশ সৃষ্ট করে। মনে হয় যেন তামব্দারনাটিই শদুধদ নয়, এর 
চারপাশের বাতাসও শিক্পীর হাতের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীতমুখর ও গ্রাতিধবাঁনত হয়ে উঠছে। 
কখনো হাতখানা তাধব্দারনের সঙ্গে সঙ্গে মাথার একেবারে উপরে উঠে যাচ্ছে, কখনো 
আবার অনায়াসে বুকের উপর নেবে আসছে। 

মদ্কোতে উজবেক সঙ্গীতান্ষ্ঠানে লোক-সঙ্গীতের এই যন্গনীলর 'বাভন্ন নিজস্ব 
গুণ বিশেষ ধান সম্পদের স্যাষ্ট করে। এ হল সেই সব যন্র যা শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধরে উজবেকরা বাঁজয়ে আসছে। অথচ এরা একই ধন্ত নয় _- এদের নূতন রূপ দেওয়া 
হয়েছে। 1সমফাঁন আকেস্ট্রীয় উজবেক লোক-যন্তগীলকে ব্যবহার এবং এদের 
প্রয়োগক্ষেতকে বাড়াবার জন্য যন্তরগ্লিকে নূতন আফার দেবার প্রয়োজন হয়। স্বরের 
বৌশস্টা বজায় রেখে ওদের ধান ম্খরতাকে বাড়ানো হয়েছে যাতে অন্যান্য যন্ছের 
আওয়াজে এদের সুর চাপা না পড়ে। তাসখন্দে একদল লোক বহন বছর ধরে সমস্যাটির 
সমাধানের প্রয়াস করে। 

আগে তৃ'্ত গাছের কাঠকে সবচাইতে ধরানমখর' ঝলে মনে করা হত উজবোকিদ্তানে। 
বর্তমানে তারা এমন সব কাঠ দিয়ে যন্ম বানায় ধার শব্দ আরও ভাল, যথা ফার বা কম 
রজনওয়ালা পাইন গাছের কাঠ। কতকগণাল ঘন্ব্ের যেমন গিজাকের এখন গলা বানানো 
হয়েছে, তারগ্লোকে আগের চাইতে উষ্চু করা হয়েছে। কিন্তু বাঁজিয়েরা যন্বাটকে আগের 
কায়দাতেই ধরে অর্থ খাড়াভাবে, নীচু অংশাঁটকে হাঁটুর উপর রাখা হয়, বেহালার মত নয়? 
এতে তার পক্ষে 'দোলায়মান' লোমে ছাওয়া ছাঁড়টিকে ব্যবহার করার সমাবধে হয়, বাজাবার 
সময় আঙ্গূলের সাহায্যে লোমগদলোকে টান ও ফিতার মত চওড়া করা হয়, পুরো আওয়াজের 
জন্য এরকম করা জরুরী । 1গজাকের ছড়ি বৌঁিষ্ট্যময় শব্দ সম্পদ সৃন্টর সহায়ক) 

দশ দিনের এই অন্যষ্ঠানকে মস্কোবাসীরা সঙ্গীত, নৃত্য ও পঃগ্তকের উৎসব হিসেবে 
মনে রাখে । আর এতে যারা যোগ দেয়, অন্যান্য জানিস ছাড়াও, লোকদের সঙ্গে মেলামেশা 
তাদের মনে গভীর দাগ কাটে। উজবেক তুলো থেকে যারা সুন্দর কাপড় তৈরী করে মস্কোর 


চ* 
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লেখক ও আভনেতাদের অভ্যর্থনা জানায়। [ীলখাচভের নামে মস্কো মোটর কারখানার 
শ্রামকরা, মস্কো 'বশ্বীবদ্যালয়ের ছাত্রদল ও রেল কম্াঁরা উৎসবে যোগদানকারণ এই লোকদের 
পেয়ে কতই না খ্শি। উজবেক লেখকরা তুরস্কের বিখ্যাত বিপ্লবী কাঁব নাঁজম হিকমেতের 
সঙ্গে দেখা করেন। তাঁকে দেখে মনে পড়ে যায় প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগ্দীলর মেহনতাঁ জনতার 
জীবনের কথা। উজবেক লোক কাহিনর্শর কথক বৃদ্ধ ফাঁজল ইয়দলদাসের সঙ্গে করমর্দন 
করে নাঁজম হকমেত যখন বৃদ্ধের হাতের উপর সন্তানের মত মার্থা পেতে রাখলেন সবাই 
তখন গভীরভাবে চলিত হন। 

- দশদিন কেটে গেল, উৎসব শেষ হল। উজবেক বন্ধএদের 'বিদায়-দিতে-আসা লোকজনে 
স্টেশনের প্লাটফমণট গম গম করছে। উজবেকরা ফিরে গেল নিজের দেশে। 

১৯৫৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে অন্যান্য বারের চেয়েও বেশী সাফল্যে মস্কোয় অন্দষ্ঠিত 
হয় দশাঁদন ব্যাপণ উজবেক চারাঁশল্প ও সাহত্য উৎসব। উজবেক জীবনে আমূল 
অর্থনোতিক ও সাংস্কৃতিক পাঁরবর্তনের সাক্ষ্য এাট। গত তিন বছরে ৭৫ট দেশ থেকে 
৬২৯টি বিদেশী প্রাতানিধিদল আসে উজবেকিস্তানে। ১৯৫৮-তে তাসখন্দে অন্দষ্ঠিত হর 
একটি আফ্রো-এশীয় চলচ্চিত্র উৎসব, স্বাস্থ্য রঞ্ষার সমস্যা নিয়ে আলোচনা চলে একটি 
আস্তজীতক সৌমনারে এবং এাঁশয়া ও আফ্রিকা, এই দটি মহাদেশের লেখকদের সব 
চেয়ে প্রাতানধিত্বমূলক একাঁট সম্মেলন বসে, যে সম্মেলনের ফলে সাষ্ট হয় 'তাসখন্দ 
মনোভাবের'। শান্তি ও আন্তজ্ীতক দোস্তির জন্য সংগ্রামশশল এশিয়া ও আফ্রিকার 
জনগণের মধ্যে ঘানষ্ঠতর বন্ধদত্ব ও সংহাতর 'চিহ্ষ হল এই মনোভাব। 

দশাঁদন বযপণী উৎসবের সময়ে মস্কোবাসীরা সাধ্দবাদ দেয় 'বাহোর" উজবেক লোক 
নৃত্যের অনুষ্ঠানকে, লোক বাদাযন্মের দলকে, সিমফাঁন অকেস্ট্রা, সঙ্গীত ও নৃত্যের দলকে, 
কয়েরকে, খরেজমের সঙ্গত ও নৃত্যের দলকে আর সেই দলকে যার পাঁরিচালক হলেন 
সোভিয়েত রাঁশয়ার জনাশল্পী তামারা খানম, উজবেক স্টেট ভ্যারাইীট অকেস্ট্রাকে এবং 
কারা-কজ্পাকয়ার বেরদাখের নামে ফিলহারমোনিক সঙ্গীত ও নূত্য দলকে । উৎসবে যোগ 
'দিয়োছল উজবোঁকদ্তানের চারটি প্রধান থিয়েটার : হমৃজ আকাদামক ড্রামা থিয়েটার, গোর্কি 
রূশী ভ্রামা থিয়েটার, আলিশের নাভোই উজবেক স্টেট অপেরা ও ব্যালে িয়েটার এবং 
মিউীজক্যাল ড্রামা ও কমোঁডর মাকাম উজবেক থিয়েটার। 
'ছেলেদের অগ্রগতি, তুমি আমাকে যাদু করোছিলে', “আনি বর্ষ, “লেনিন পাঁঠিয়োছিলেন', 
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এবং ডকুমেণ্টারর মধ্যে 'মান্ষের পি হাত, 'উজবোকস্তান দেখে যান, শাস্তি ও বধ 
ইত্যাঁদ। 

উজবোকিস্তানে অনেক গুণী চিত্র শিল্পী । গস্কোয় উৎসবের সময়ে চারুকলা প্রদর্শনীতে 
অভ্যাগতেরা দেখেন উ. তানাসকবায়েত, আ. আব্দল্লায়েভ, ল. আবদদল্লায়েভ, ও. তাতে- 
ভোসয়ান, ভ. উফিমংসেভ, ভ. কাইদালভ, আ. ইভানভ, র. আহমেদভ, ইউ. ইয়েলিজারভ 
এবং অন্যান্য শক্পীদের আঁকা ছবি। 

চারদকলা প্রদর্শনীতে দুণ্টব্য 'জানসের মধ্যে ছিল হাজার হাজার উজবেকীয় বিদাঁর 
কাজ। 

উৎসবের সময়ে উজবেকীয় লেখকেরা প্রায় ৪০০টি নূতন রচনা পেশ করেন। শুধ্ 
১৯৫৮-তেই উজবোকিস্তানে এক হাজারেরও বেশী বই দটকোটির বেশ কাঁপতে ছাপা 
হয়। 

নিজের সাংস্কৃতিক অগ্রগতির জন্য উজবেকিন্তান খণণী সমাজতান্মিক ব্যবস্থার 
প্রাশাক্তর কাছে, কমিউনিস্ট পার্টির দৈনন্দিন সাহাধ্য এবং স্যোভিয়েত ইউনিয়নের নানা 
ভ্রাত্জাঁত, যাদের অগ্রণী হল মহান রূশী জনগণ, 'তাদের পারস্পারক সহযোগিতা ও 
সহায়তার কাছে। 


১৩। চিরিক 


সোভিয়েত ইউানয়নের প্রাতটি বড় রাজধানীতে সকালবেলা ট্রেনের হুইীসল শোনা 
যায়, দেখা যায় সহরতলাগামন ট্রেনগদলো শ্রামকদের নিয়ে চলেছে । রাজধানীর পারবারভুক্ত 
শ্রমাশজ্প সহরগুলির দিকে বিভিন্ন রেললাইন প্রসারিত। রাজধানী তাসখন্দ বেশী দিনের 
নয়, তাই এর পাঁরবারভূক্ত শল্প সহরের সংখ্যাও বেশী নয়। তব্দ এর চারপাশে 
চারাঁট নতুন শ্রমাশি্প কেন্দ্র গড়ে উঠেছে: চির্টক, আন্গ্রেন, ইয়াঙ্ি ফুল ও 
বেগাবাদ। 

উজবেক রাজধানীর প্রথম শিল্পসহর 'চাঁচণকর নাম রাখা হয়েছে সির দাঁরয়ার একটি 
উপনদীর নামে। তাসখন্দের প্রত্যেকাট আরকে যাঁদও 'চার্টকের জল শব্দ করে, আজকের 
তাসখন্দবাসণী 'কন্তু জানলার নীচে জলমর্মর শদূনে এই নদীর কথা ভাবে না। কেবলমান্ 
আলো জবাললেই এর কথা মনে হয়, কারণ তাসখন্দ 'চার্টক বজলীর জমার্থক হয়ে 
দাঁড়িয়েছে। 


৭০ সোভিয়েত উজবৌকস্তানে ভ্রমণ 


শ্রীমকদের ট্রেনে চেপে তাসখন্দ থেকে 'র্টক যাত্রা করলে সহরতলীর ফলের বাগান 
ও তরমদ্জ খেতের উপর হাই-টেন্সন বৈদ্যাতিক তারের থামের জটলা দেখে বিস্মিত 
হতে হয়। 

উজবোকস্তান জলাঁবদন্যং শাক্ততে অসাধারণ সম্দ্ধ। বিজ্ঞানী ব. ভেদেনেয়েভ হিসাব 
কষে দেখিয়েছেন যে, সমস্ত নদশর শীক্ত সম্পদকে যাঁদ পুরোপদারভাবে ব্যবহার করা যায় 
তাহলে উরাল ও ভলগা অণ্চলের তুলনায় জনসংখ্যার মাথা দপছ? ভিনগ্ণ বেশী এবং 
উক্রেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশের কেন্দ্রীয় ভাগের চাইতে আঠার গুণ 
বেশী বৈদযাতিক শাক্ত উজবোকস্জান উৎপন্ন করতে পারবে। এক কোট কিলোওয়াটেরও 
বেশী জলাবিদন্যং শাক্ত উজবোকিস্তান উৎপন্ন করতে পারে। বিপ্লবের আগে এই সম্পদকে 
কোন কাজে লাগানো হয়ান। বিদন্যৎ শাক্তর উৎপাদনে জার-শাঁসত রাশিয়ার স্থান পাথবীতে 
ছিল পণ্চদশতম এবং উজবেকিস্তানে মাথা পিছ, বিদন্যংশাক্ত উৎপাদন ক্ষমতা ছিল 
রাশিয়ার গড়পড়তা হিসাবের এক চৌদ্দাংশ। 

পণচশ বছর আগেও চিকের ওপর ভাগ্গের উপত্যকায় নদী ধরাবর দেখা যেত 
তুগাই বা ঝোপঝাড়ের পর ফাঁল। তার মধ্যে খূনো শর দেখাও বিচিত্র ছল না। 
আমেপাশের অগল ছিল রোদে-পোড়া বন্ধুর স্তেপভূঁমি। সেখানে নজরে পড়ার মত একমান্ন 
ছিল গাঁরব মানুষের এক একটা নন ইয়,রত্‌ বা জলহাওয়া থেকে রক্ষা পাবার জন্য 
এক ধরনের তাঁব। এর সংপর্কে লোকে বলত 'হাজারটা পাথর ছংড়ে ফেললে ওপরে থাকে 
না একখানাও, সবগ্যালই হাজার ফুটো দিয়ে নীচে নেবে আসে ।' আর একটা কথা থেকে 
বোঝা যেত এধরনের ইয়যরতে থাকা কাঁ ব্যাপার: "ভতরে দেখা যায় না কিছুই, উপরে 
ভাকালে তারা আর নীচে তাকালে কালো মাটি।' 

সোভিয়েত দেশের 'িজলীকরণের জন্য লোনিনের যে শবখ্যাত 90121[২০ 
(গোয়েলরো) পাঁরকজ্পনা তার মধ্যে ছিল উজবোঁকিষ্ভানে দুটি জলাবদ্য কেন্দ্র স্থাপন। 
চিরটকে বজ্‌প; জলাবিদনৎ কেন্দ্র নামে যোট সবপ্রথম তৈরী হয় তার কাজ সুরু 
হয় ১৯২৬এ। এর পর প্রজাতন্মের অন্যান্য নদীতে আরও অনেক কেন্দ্র গড়ে উঠতে 
লাগল। সোভিয়েত ইউনিয়নের সবাঁধিক [বিদন্যংশাক্ত উৎপন্নকারদের মধ্যে উজবোকিপ্তানের 
স্থান আজ চতুর্থ 

প্রজাতন্বের সব চেয়ে প্রাচখন 'বৈদ্যাতিক নদী" হল 'চার্টক। এই নদ থেকে 'বাভ্ন 
দিকে চালিত খালগনলোর তাঁরে তেরাট শাক্তশালণী স্বয়ংগালত বিদ্যুৎকেন্দ্র ইতিমধ্যে 
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গড়ে উঠেছে। এই সংখ্যা কুঁড়তে পেখছবার কথা। তখন এটি হবে পাঁথবীর জলবিদ্যুৎ 
কেন্দ্র বৃহত্তম কাস্কেড। 

চার্টক উপত্যকার ওপর দিয়ে লম্বা থামের সঙ্গে বাঁধা ট্রান্সামশন লাইনগদুলো 
আড়াআড়িভাবে চলে গেছে। দিনরাত ধরে এগ্দাল যে 'বিদন্যৎশাক্ত চালান দিচ্ছে তাতে 
কলকারখানা চালদ হয়ে আছে, সহর ও কশ্‌লাকগ্যাল আলো পাচ্ছে। তাদের মধ্যে 
অন্যতম নতুন সহর 'াঁকি। 

চির্টিকের জলাবিদয়ৎ কেন্দ্রসমূহ যে বৈদয়াতক আলো 'দিচ্ছে তাতে রান্রবেলা সহরের 
আকাশ মাইলের পর মাইল উত্তাঁদত হয়ে ওঠে। যেখানে একাঁদন যাযাবররা তাদের ভাব 
গাড়ত সেখানে আজ সমাজতন্লগ সহরের রাস্তায় মাথা তুলেছে সার সার বাসভবন, বড় 
জানলাওয়ালা স্কুল, বাগান-বাঁড়, সংস্কীত প্রাসাদ, ক্লাবঘর আর ফলের বাগান _- 
সবাঁকছুই কল্পনাতীত ত্বারংগাঁততে। 'চির্টকের নতুনত্ব তাসখন্দ কাপড়-কলের অণ্চলের 
কথা মনে করিয়ে দেয়। 'কস্তু এর চওড়া রাস্তা, ভোরের কুয়াসায় ঢাকা প্রশস্ত জাখ খাল, 
পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ভেসে-আসা সোমরাজের গন্ধ সহরকে এক সম্পনর্ণ নিজস্ব কঠোর 
ও বীর্যবান পারবেশ দান করেছে। এর শেষ চেহারার আরও কারণ হল লোহার কাঠামো 
যকত কংকরীটে ঢাকা খালগ্াল, এর [বিরাট চলমান ক্লেন এবং অগুনাত রেললাইন সাইডিং 
যার মধ্যে দিয়ে গাঁড় চলেছে চার্চক বিদ্যং-কোমিক্যাল কারখানায়। এই বিরাট কারখানাটি 
তৈরা হয় তৃতীয় পাঁচসালা পাঁরকজ্পনা অন্যায় (১৯৩৭-৪২)। 

ফারখানাটি তৈরীর সঙ্গে সঙ্গে আরন্ত হয় চির্টকের ইীতিহাস। দ্নেপ্র জলাধদযৎ 
কেন্দ্রের চাইতে দ্বিগদণ মাঁট খংড়তে হয় প্রকাণ্ড এই পারকক্পনার জন্য। সমগ্র 
উজবোকিস্তান এই কাজে মাথা ঘামায়, কারণ কারখানার তৈরী 'জানস তুলো উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটায়। 

টিক শ্রামকেরা নিজেদের 'জাম িমতা' বলে। এটা কোন র.পাত্মক কথা নয়। ওরা 
সাত্যই জাঁম তৈরীর কাজে লেগে আছে। বদ কেমিক্যাল কারখানায় ওরা নাইব্রোজেন, 
অথার্ তূলোর ক্ষেতের জন্য নাইট্রোজেন সার তৈরী করে। অবিরাম ধারায় খেল ট্রাকভার্ত 
সার যেতে থাকে কারখানা থেকে। কিন্তু কারখানার ফটক 'দিয়ে.কেউ ট্রাকভাঁর্ত কাঁচা মাল 
যেতে দেখোঁন। এই প্রকাণ্ড কারখানার একমান্র কাঁচা মাল হল 'চার্টকের বরফ শীতল জল 
আর পাহাড়ের নীচেকার [বিশদদ্ধ বাতাস। 'বদন্যতের সাহায্যে 'চর্টিক শ্রামকেরা এ থেকেই 
নাইট্রোজেন সার বানায়। 


৭২ সোভিয়েত উজবোঁকস্তানে শ্রমণ 


উদ্চু বাঁড়র চতুচ্কোন সহরের পাড়া ছাড়াও চির্টক বিদৎকেমিক্যাল কারখানার 
চার পাশে গড়ে উঠেছে নৃতন বড় বড় যন্্ তৈরীর ও অন্যান্য কলকারখানার বাঁড়গীল। 
এক কথায় চির্চক এখন একট বড় শ্রমশিজ্প সহর। দেশ িজলীকরণ সম্পর্কে লৌননের 
পাঁরকল্পনার প্রাতিরূপ হিসেবে িশেষ করে উজবেক প্রজাতন্ে 'চার্টকের স্থান গর্যত্বপচর্ণ। 


১৪। উজবোকিস্তানের জবালানি 


উজবেক্‌ রাজধানীর চারপাশে গড়ে-ওঠা নূতন সহর পাঁরবারবর্গে দ্বিতীয়াট হল 
আন্গ্রেন। ওখানে যেতে হলে তাসখন্দ থেকে শ্রামকদের দ্রেনে চাপতে হয়। সহযান্রীরা 
খান শ্রামক। 

গাঁড় চলে শাখালাইন ধরে আন্গ্রেন উপত্যকায়। লাইনের ওপরে কয়লার গুড়ো, 
হালকা-সবূজ ধান ক্ষেতের ভিতর দিয়ে কালো সাপের মত লাইনটা 'গিয়েছে। ডাইনে আর 
বাঁয়ে ঘন ঘন পাহাড় ও ছাড়াছাড়া বন্ধর পর্বত দেখা দিতে থাকে। আর এক পাশে চাৎকাল 
ও আর এক পাশে কুরামা -- এই দুই পর্বতমালার কালো-হয়ে-আসা প্তপ ভ্রমণ এাঁগয়ে 
আসে। হাজার হাজার ধছর ধরে আন্গ্রেন নদী এই দুই পর্ধতমালার মধ্য দিয়ে কেটে 
বোরয়ে এদের আলাদা করেছে আর অবারত করে গেছে কয়লা ও মাটির গভশরে লনুকোনো 
অন্যান্য সম্পদ। 

এমন সময় গেছে যখন এই অণ্চলে ছিল লোহার খাঁন। আন্গ্রেন নামাঁট মধ্যযুগণয় 
'“দারয়াইয়ে-আহনগেরান' কথাটির কৃতি, এর অর্থ লৌহকম্র নদী। নামটির সঙ্গে 
একটি সযদ্দর কাহিনী জড়ানো আছে। 

“লোভ আর 'িদ্বেষে উন্মাদ' সৈন্য সামন্ত দিয়ে ইস্‌কান্দার জুলকারনাইন, অর্থাৎ 
মাসডোনিয়ার আলেকজান্দার যেসময় এগিয়ে আসাছলেন সে সময় ভাটর ?দকে 
আহনগেরানে একটি স্মন্দর দুর্গে বাস করত এক রাজকুমার, নাম তার হামরা। সবে মাত্র 
রাজকুমার তার প্রেমে এমন মশগদ্ুপ যে “কোন কথাতেই সে কর্ণপাত করত না'। বৃথাই 
দরবারের কাব তাকে উদ্দেশ্য করে এই আবেগময় পৌরদুষের কথাগ্দীল বলোছিল, 'যখন 
স্ফুঁলঙ্গ বার হচ্ছে তরোয়াল থেকে, তখন কি 'প্রয়তমার চোখের দন্যাত উপভোগ করার 
সময়?” বিজ্ঞ কথায় কান দেয়াঁন হামরা। 

তখন বোবো কামবার নামে এক বুড়ো লোহার কাঁরগর তার শিশক্ষানীবশদের 
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জমায়েৎ করল। প্দাঁরদ্য ধৰংস হোক, কারণ এতে আনে দুখ, কিন্তু প্রেম দারদ্রের চাইতেও 
সর্বনাশা! উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠে সে তার লোকজনকে নিয়ে গেল পাহাড়ে। সেখানে তারা 
গোপনে মাটির তলা দিয়ে নদীর একটি নূতন রাস্তা বানাল। আহনগেরানের লোকেরা 
হঠাৎ দেখতে পেল নদীর জল শেষ বিন্দু পর্যন্ত শ্যাকয়ে গেছে। তারা সবাই তৃষায় 
ছটফট করে ছাড়িয়ে পড়ল চারাদিকে। তখন এল ইস্‌কান্দারের যোদ্ধারা কিন্তু আহনগেরানে 
জলের দর্াভ্ষি চলছে খবর পেয়ে তারা ওখানে এগদতে সাহস করল না, চলে গেল সেখান 
থেকে। 

এই ভাবে লোহার কাঁরগররা তাদের দেশকে বাঁচাল আগদন আর লুঠের হাত থেকে । 
আ্মণকারী চলে যেতে ওরা আবার নদটকে আগের জায়গায় ফাঁরয়ে আনল। 

এই সেই কাহন? যার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে প্রকাতিকে বশে আনার জন্য মানমষের 
স্বপ্ন। সোভিয়েত উজবোকিস্তানে স্বপ্ন বাস্তবে পারণত হয়েছে। সোভিয়েত লোকেরা 
নদীগ্দলোকে বশে এনেছে। উদাহরণস্বরূপ আন্গ্রেনের কথাই ধরা যাক। 

বেশী 'দনের কথা নয়, আনগ্রেনের ভাটির অণ্চলে সেচ জলের অভাব ছিল প্রচণ্ড। 
তখন সোভিয়েত সেচ ছন্জানয়াররা স্থির করল, খরক্রোতা 'চার্চক থেকে খাল কেটে জল 
আনবে আনগ্রেনে। এই উদ্দেশ্যে ৯৯৪১--৪৫ সালের দেশপ্রেমিক য্দ্ধের সামান্য আগে 
খাল খোড়া হয় আর 'ির্টকের সঙ্গে মিশে আনগ্রেনের জলধারা আক কুরগান জেলার 
মাঠের উপর 'দিয়ে বয়ে যেতে থাকে । এখানে শুধু রঙখন তুলো বানানো হয়। 

লোহার কারিগরদের কাহিনীতে স্বপ্নের মতো প্রতিফলিত হয়েছিল ষে সম্ভাবনা তাকে 
যন্দের সাহায্যে রুপ দিল সোভিয়েত হীর্জনিয়াররা আনগ্রেনের অনাখানে, পাহাড়ের উপরে। 
আনগ্রেনের গিরসঙ্কটের মধ্যে কয়লার একটি স্তর আঁবচ্কৃত হওয়ার পর শাক্তিশালশ 
মন্রগালিত খনি তৈরী হয় এবং কাছেই একটি খাঁন সহর গড়ে উঠল। ভূতত্বীবদ 
দ. বগদানাঁভচ ও জ. চেক্রিজভ এই সহরে থেকে আনগ্রেনের কয়লা সম্পর্কে আন,সন্ধানের 
কাজ চালাতে থাকেন। তাঁরা আবিদ্কার করেন কয়লার স্তর অংশত রয়েছে নদশগভে অর্থাথ 
থেকে কয়লা সংগ্রহ করা হবে। 
নদীকে অন্যাদক ঘুরিয়ে দিল একটি জলধারায়। সেখানে এটিকে কংক্লীটের শৈলাঁশলা 
ও পাথরের স্তর দিয়ে ঘিরে ফেলল! আর সেই সঞ্কীর্ণ গিরিসঙ্কটের মধ্যে, যেখানে মান্ত 


৭8 সোভিয়েত উজবোকিস্তানে শ্রমণ 


ধিছ্যাদন আগেও আনগ্রেন ছিল গর্জমান ও ফেনায়িত, সেখানে দেখা দিল যন্দচালিত 
কয়লা খাত। এটি সোভিয়েত ইউীনয়নের মধ্যে দ্বিতীয়। 

কয়লা খাতের সর্বত্র এক্সকাভেটরের দণ্ড আকাশে মাথা তুলেছে। উরালে তৈরী 
[21 মাকা বৈদযীতক এক্সকাভেটরের বিরাট কোদালগনলো খাতের গভীর পারখার মধ্যে 
যাতায়াত করছে। িপ-আপ ট্রাকে আনগ্রেনের কয়লা ভীত হচ্ছে। জায়গা বদলের জন্য 
1313-1 জাতীয় ওয়াীকং এক্সকাভেটর তার ধাতব ?স্কগ্দলোকে বার করে অনায়াসে 
সামনের 'দকে এঁগয়ে যাচ্ছে। সমস্ত দিক থেকে আসা ঘর্ষণের আওয়াজ এত প্রচণ্ড যে, 
যে বিস্ফোরণের দ্বারা কয়লা আলগা করে ফেলা হচ্ছে তার শব্দও কদাঁচং কানে আসে। 
কেবল কখনো এখানে, কখনো সেখানে উাক্ষিপ্ত কয়লা গুুড়োর কালো মেঘ দেখে 
বিস্ফোরণের প্রাতধবান আঁচ করতে হয়। রেলগাঁড় ইঞ্জনের কথা না বললে কয়লা খাতের 
বর্ণনা সম্পূর্ণ হবে না। ইঞ্জনগ্ীল প্রায় আবিরাম গাঁততে আসা যাওয়া করতে থাকে, 
কয়লা খাঁনর গাঁরখায় খালি গাঁড়গ্লোকে নিয়ে আসে, পাথর বোঝাই ট্রাকগদলোকে 
টেনে নিয়ে যায়, কিংবা কয়লা-ভীর্ত ভারী গাঁড়িগদলোকে টেনে নিয়ে যায় স্টেশনের প্রধান 
রেল লাইনে। 

বেশী দরে নয়, পাহাড়ের পউভূমিকায় স্ত;পকৃত হয়ে আছে আনগ্রেন খাঁনর গঠড়ো 
আর খ:টি-পোঁতা যন্ব। ওখানে অবিরাম ধারায় 'কালো সোনাকে' উপরে তোলা হাচ্ছে। 
খাঁন খনন এবং খাতের ভিতর থেকে খাতের মুখে কয়লা আনার কাজও করা হয় যন্বের 
সাহায্যে। শাক্তশালী স্রেপার কনভেয়র, বেল্ট কনভেয়র যন্র ও ইলেকট্রিক হীঞ্জন একাজ 
করে। খাতের মধ্যে রেলদ্রাকে করে আবিরাম খনন কাঠ সরবরাহ করা হয়। 

পাহাড়ের চূড়া থেকে দেখলে দশ্যাট অপর্্ব: কয়লার খাত ও খাঁনগীল নীল নদীর 
বাঁ তীরে আর দক্ষিণ তীরে গাছের সার দেওয়া সমাজতন্দ্রী সহরের পাড়া । নদীর উপর 
নানা স্থানে পদলের উপর দিয়ে লোকে নদী পার হয়। আনগ্রেন চির্টিকের চাইতে অনেক 
অজ্প 'দনের, বস্তু এর জনসংখ্যা ছীতিমধোই বেশ কয়েক হাজারে পেশছেছে। সহরে আছে 
একা থিয়েটার, দরূটি সিনেমা, তিনটি ক্লাবঘর, গ্রন্থাগার, চারাট হাসপাতাল, ডজনখানেকের 
উপর স্কুল, স্ট্যাডয়াম, বিপ্ডারগার্টেন, একটি বৈদন্যাতক শীক্ত কেন্দ্র এবং জল সরবরাহের 
আধ্বানক ব্যবদ্থা। 

সহরটি দ্রুত বেড়ে চলেছে। কেবল সান্দর বাড়ই নয়, একটি বড় [সিমেন্ট কারখানাও তৈরী 
হচ্ছে। এর অর্থ, শ্রামকের ওখানে পাকাপাঁকভাবে বসবাস করছে। কিন্তু আনগ্সেনের 


তাসখন্দ মরদ্যান ৭৫ 


লোকরা সবচাইতে বেশী গর্ব বোধ করে প্রস্তাবিত গ্যাস কারখানায়। উ্ববেক রাজধানীতে 
যখন গ্যাসের লাইন যাবে তখন বিজলী আলোর সমার্থক 'ির্টকের মতো গ্যাসচুল্লীর 
সমার্থক হবে আনগ্রেন তাসখন্দের গিল্লীদের কাছে। 


১৫। নৃতন পথ 


উজবেক রাজধানশীর তিন নম্বর সহর ইয়াঙ্ি যূল দেখতে হলে তাসখন্দ থেকে ট্রেন 
ধরা যায়, কিন্তু আরো ভাল হয় মোটরে করে গেলে, কারণ রাজপথ যে কেবল সহরের 
মাঝখান দিয়ে ওখানে চলে গেছে তাই নয়, আক্ষরিক ও রূপক অর্থে এটা 'ইয়াঙ্গ মুূল' 
(নূতন পথ), অর্থাৎ যে পথ ধরে সংস্কৃতি এসেছে উজবেক িশলাকের দিকে । 

বেশী দিনের কথা নয়, তাসখন্দ মর্‌দ্যানের মাঝখানে অবাস্থিত ইয়াক্গ ধুল ছিল 
একটি সাধারণ িশলাক। ফুঁটির জন্য এর খ্যাত ছিল। এর আগের নাম হল কাউনাঁচ 
বা 'ফুটির দেশ'। 

মোটরে করে ইয়া্গ মুল ধাবার পথে নজরে পড়বে অন্যান; উ্জবেক মরদদ্যানের মতো 
রাজপথের দূধারে মাটির দেওয়াল-ঢাকা ফল, আগর বাগান আর তরমুজের ক্ষেত। বিল্তু 
প্রায়ই চোখ পড়বে তূলো ক্ষেতের উপর। শরতে মনে হয় মাঠের উপর ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা 
পাখি বসে আছে। এট হল প্রজাতন্বের অগ্রণী তুলো উৎপাদন অণ্চল। 

ইয়া্গ যূলের মাঠে নূতন ধরনের ত্‌লো বানানো হয়েছে। দেখা যাবে পথের দ;পাশে 
বহু; ষন্পাতি কাজ করছে। এগযলিও সবধি,নিক কায়দার। চওড়া আরিকের পাশে তৈরণ 
যৌথখামার িদন্যং স্টেশন, বড় ও ছোট জ্ল;ইস দরজা পোরয়ে গাঁড় চলবে। আগে কিন্তু 
মধ্য এশিয়ায় কোন স্লমইস জেল যাওয়া আসা নিয়ন্ণ করার দরজা) ছিল না। উজবেক 
দেখানদের জীবনে এ সব হল তাদের ইয়াঙ্গ মূল বা নূতন পথ। 

ইয়াঙ্জি পটলের তূলোবাঁজজাত তেল কলের দিকে এগদতে থাকলে চোখে পড়ে 
টোলগ্রাফের তারে তুলোর ফেনস্ময়া জড়ান। চাল; যন্ত্র থেকে বাতাসে এগদাল উড়ে এসেছে। 
গ্রাম্য রাস্তায় কিন্তু এক টুকরো তূলোও নজরে পড়ে না। রাস্তা বরাবর টোলগ্রাফের থাম 
আর কোন কোন বাঁড় দেয়ালের উপর 'বশেষ ধরনের বাক্স লাগানো । সামান্য একটু ত্‌লো 
নজরে পড়লেও তা কুঁড়য়ে এই বাক্সে রেখে দেওয়া নিজের কর্তব্য হিসেবে পাঁথক মনে 
করে। জনগণের সম্পদের প্রীত খড়ের ও মতব্যয়িতার এই মনোভাবও উজবেক দেখানদের 
জীবনে ইয়ার্গ যূল। 


৭৬ সোভিয়েত_উজবৌঁকস্তানে ভ্রমণ 


ইয়া্গি মূলের একাটি নিজস্ব পাঁরবেশ আছে। এখানে শিল্প কেন্দ্র বড় বড় 
বাড়িগদলোর পাশেই ছোট্র মাটির দেয়াল-ঘেরা দেখানদের উঠোন। আধ্দীনক রেস্তোরাঁর 
টোধিলের পাশে নজরে পড়বে চাখানার রঙুশন নক্সা করা পালাস ও কার্পেট) 

সহরাঁট সংস্কীতির কেন্দ্রও বটে, প্রাতভাবান তরুণ তরুণী সমগ্র প্রজাতন্দ থেকে আসে 
যৌথখামারণদের সঙ্গত স্কুলে ভাত হতে। রাস্তায় শোনা যায় সব উ্বেক মরদদ্যানের 
গান। ইয়ার্গ মূলের প্রধান রাস্তার উপর দাঁড়য়ে আছে একাট ৭থয়েটার ও ভকট্ীর' 
সনেমা। আয়তন, আরাম ও সৌন্দর্যের দিক থেকে সিনেমাটির সমকক্ষ একটিও নেই মধ্য 
এশিয়ায়, এমন কি তাসখন্েও না। সন্ধ্যায় এখানে দেখা যাবে িনেমাঘরের কাছে থামের 
সঙ্গে জন পরান থোড়া বাঁধা, মোটর পাইকেল আর সার সার মোটরগাঁড় ও লরি। জেলার 
নানা জায়গ্রা থেকে যৌথখামারণরা এসেছে নূতন ছাঁবি দেখতে। 

ইয়া্গ যূল জেলা লক্ষপাঁতি যৌথথামার ও নূতন কশলাকে ভার্ত। এখানে কৃষিকে 
সম্পূর্ণভাবে যন্তচালত করা হয়েছে। 

স্তালিনি" ইয়াঙ্গ কূল জেলার একি যৌথখামার। এখানকার গ্রাম ছিল একসময় চার 
পাহাড়ের মাঝখানে আর তাই এর' নাম ছিল তুরুত তেপে, অর্থাৎ চার পাহাড়। বৃদ্ধেরা 
বলেন গ্রামের দশা যে কোন পাহাড় থেকে 'দাঁব্য নজরে পড়ত। িশলাক ছিল খাটো, 
আধা ধসে-পড়া মাটির কৃটিরে ভার্ত। এই জেলার অপর ?কশলাক ও কাউনচরও হেয়াঙ্গ 
য়ূল) ছিল একই দশা। 

পবরূলাশন যৌথখামার এখন যে গ্রামে, পনেরো বছর আগে তার দশাও ছিল এ রকম। 
সে সময় এক শরতে দাট লোক আসেন এখানে । এদের একজন উজবোকিস্তানের কেন্দ্রীয় 
কাষণীনবহিক কর্মিটির সভাপাঁত ইউলদাশ আখদনবাবায়েভ, আর একজনের নাম কেউ তখন 
জানত না। যৌথখামারের সভাপতি আর দলপাঁতিকে সঙ্গে নিয়ে এই লোক দা্ট দর্বল ছোট 
তূলোর গাছে ঢাকা এবড়াখেবড়ো মাঠের দিকে এাঁগয়ে গেলেন। 

শোন, হামরাকুল, তাঁর সঙ্গীকে বললেন আখন্নবাবায়েভ, 'বরূলাশ; যৌথখামার এই 
জমি থেকে প্রাত একরে মান্র ৫৩৫ পাউণ্ড তুলো পাচ্ছে। আমাদের এই বন্ধ; বলেন” 
আখদনবাবায়েভ মাথা নেড়ে সভাপাঁতকে দেখিয়ে বললেন, “এই জাঁমতে শদধ; ভেড়া চরানো৷ 
চলে আর জালানীর জন্য আগাছা আর উট কাঁটা তোলা চলে। 

'জামকে দোষ দেওয়া চলে না, বললেন হামরাকুল, 'জির যত্ত চাই” 

'আমারও তাই মনে হয়, একটু হেসে বললেন আখ্যনবাবায়েভ, 'এখানকার চাখানা 
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নোংরা আর খামারের ঘোড়াশালাটি ধসে পড়ছে, এজন্যে সভাপাতিমশাই চাখানা ও 
ঘোড়াশালাটির দোষ ধরবেন নাঁক।” 

সেই দিনই আখদনবাবায়েভের মাথায় ঢুকল যে একশত ফেরঘানা পাঁরবারকে 'ির্জাশু 
যৌথখামারের পাশে পাঁতিত জাঁমিতে বসাবেন। তিনি তাস্থন্দ মর্দ্যানের লোকদের দেখাতে 
চান যে এখানকার জাঁমতেও ফেরঘানার মত প্রচুর তৃলো হতে পারে । ফেরঘানার লোকেরা এই 
ডাকে সাড়া দিল। এইভাবে যে নূতন যৌথখামার গড়ে উঠল তার সভাপাঁতি হলেন 
আখ্দনবাবায়েভের সঙ্গী হামরাকুল তুরস্মনকুলভ। ইনিও ঙুর সঙ্গে গৃহযদ্ধে যোগ 
দয়েছিলেন। এই থামারাটকে গড়ে তোলেন তুরস্মনকুলভ এবং এটি শৃধ্য এই মরদ্যানেরই 
শ্রেন্ঠ তূলো উৎপাদক নয়, সমস্ত গ্রজাতল্বের মধ্যে সেরা হয়ে দীড়ায়। 

এই যৌথখামার যে সব পাঁরব্র্তন এনেছে তা বুঝতে হলে প্রাতিবারই একজন নূতন 
গাইড নিয়ে কয়েক বার খামারাট দেখা প্রয়োজন। 

গাইড হিসেবে, যান 'মেহনাত রাহাত' শোন্তগণর্ণ শ্রম), অথাৎ যৌথখামারের নূতন 
সমাজতন্্ী বসাঁতর নক্সা করেন, সেই স্থপাঁত আ. বাবাখানভকে সঙ্গে নেওয়া ভাল। হীন 
এমন করে প্রাতাট বাঁড় দেখাতে পারবেন যা আর কারও 'দ্বারা সম্ভব নয়। সবাকছুরই স্মাবধে 
আছে এখানে। নূতন বাগান বাঁড় ও সরকারী ভবন থেকে শর করে ডাক্তারথানা 
ও দ্বরংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থা, এর সবকিছুই তৈরা হয়েছে সু্দ্‌ঢ় সংবিধেজনক ও শোভন 
করে। কিন্তু স্থপাঁতি আপনাকে বলবেন, এ হল সমর; মা, আরো সন্দর ভাঁবষাতের 
পাঁরকঞ্পনা রয়েছে তাঁদের, জানাবেন অপর দুই স্থপাঁত, দলগত ও জাহাঙ্গীরভের নক্সা 
অন্যায় অন্যান্য গঠন কাজের কথা । 

তুলো উৎপাদনে বিশেষজ্ঞ এমন কোন বৈজ্ঞানককে সঙ্গে নিয়ে যৌথখামার দেখাও 
একাট ভাল প্রন্তাব। ধরা যাক সেঞ্গেই প্তেপানীভচ কানাশের কথা। হীন একজন বিখ্যাত 
চারা উৎপাদক । তিনি দেখাবেন, মাঠের প্রতিটি অংশের আছে নিজস্ব জীবনধারা ও 
বোশন্ট্য। একাঁট আর একটি থেকে আলাদা। 

সন্ধ্যায় যাওয়া যাক কানাশের সঙ্গে যৌথখামার পাঁরষদের আঁফসে। এখানে তান এবং 
তুরসমনকুলভ সারাদনের কাজের একটি সধাক্ষপ্ত বিবরণ দেবেন। তুরসনকুলভ ত্‌লো 
উৎপাদনে পাকা ওদ্তাদ। ইাঁন যৌথখামারের এমন এক সভাপাঁতি যাঁকে তাঁর অধানস্থ সমগ্র 
যৌথখামারের জমিতে প্রচুর ফসল উৎপাদনের জন্য দ; দদ'বার সমাজতন্ত্র শ্রমবীর উপাধি 
দেওয়া হয়েছে। কানাশের মত জনগণ তাঁকেও মোভিয়েত ইউানিয়নের সবেচ্চি সোভয়েতে 
মনোনীত করেছে। 


৭৮ সোভিয়েত উজবেকিদ্তানে ভ্রমণ 


পরদেশ ছারখারকারী নৃশংস তৈমুরলঙ্গ নিজের ব্দাদ্ধর বড়াই করে এই কথা বলতে 
ভালবাসত, 'ষে শাসকের ত্রাস তার চাবুকের চেয়ে কম, সে নেতা হবার যোগ্য নয়।” চাবদুকের 
গুণগান করে তৈম;রলঙ্গ। তৈম.রলঙ্গ, সামন্ত আর জার আঁফসারণীদের উদ্যত চাবুকে শত শত 
বছর ধরে জ্জীরত হয়েছে উজবেক দেখান, কারিগর ও লোক গায়ক। তারপর ঘটল সব 
চেয়ে মহান বিপ্লব: রুশ বিপ্লবী শ্রীমকরা জারের হাত থেকে চাবুক ছিনিয়ে নল, সেই 
'জাতিসমহের কারাগার" রুশ আগ্রাজ্য নিপাতে গেল। এক সময়" তৈমুরলঙ্গের রাজধানী 
সমরকন্দের কাছে একটি গ্রামে লোকেরা এই কথা দিয়ে একাঁট গান বানাল : 'লোৌনন বলেছেন, 
তোমরা যে কোন গান গাইতে পার। আর সব গাইয়েরা সঙ্গে সঙ্গে লোননের গান গাইল।" 
যে লৌনন ও কামিউনিস্টরা তাদের চিরাদনের মত স্বাধীন হতে সাহায্য করেছেন, তাঁদেরই 
প্রাত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে কথাটিতে। মেহনত জনতা দেশ শাসন স,রু করল। 
তুরস্এনকুলভ এদেরই একজন। 

যৌথখামার আঁফসে যে তালিকা টাঙানো আছে তার থেকে কয়েকাঁট তথ্য নিলে এই 
বিরাট যৌথথামারের জীবন সম্পকে একি পাঁরিচ্কার ধারণা পাওয়া যায়। এগ্ারাঁট 
জাতির লোকেরা পাশাপাশি এই খামারে কাজ করে। ৪৩ রকমের পেশার ২৫০ জন বিশেষজ্ঞ 
আছে এখানে। বহু যৌথখামারণর মোটর গাঁড় আছে। যৌথখামারের মোট আয় ২ কোট 
রূবল ছাড়য়ে যায়। 

এই যৌথথামারকে অনুসরণ করে জেলার অন্যান্য যৌথখামারগ্যালও হয়াঙ্গ যুূল বা 
নূতন পথ নেয়। 'স্তালিনচি, ভরাশললভ যৌথখামার কিংবা ইয়াঙ্গ রুল জেলার অন্য কোনো 
যৌথখামারে যেখানেই যাওয়া যাক না কেন, ছোট বড় প্রত্যেকটি জিনিসে কমিউীনজমের 
চেহারা চোখে পড়বে। 


১৬ শ্রমশিল্প গ্রামাঞ্চলের জঙ্টা 


উজবেক দেখানদের জীবনে ইয়াঙ্গি মূলের অংশ হিসেবে আছে এই জেলার আরও দুইটি 
প্রীতষ্চান। সমগ্র সোভিয়েত মধ্য এশিয়ায় এদের খ্যাঁত। এরা দেখানদের জীবনকে সম্পূর্ণ 
রূপান্তারত করেছে। কিন্তু এদের নামোল্লেখের আগে অন্য কিছ বলতে চাই। 

৯৯৩৯ সালে মস্কোতে নাখল সোভিয়েত ইউাঁনয়নের কৃষি প্রদর্শনীর উজবেক মণ্ডপে 
একটি সাধারণ কেতমেন দেখান হয়। কাঁ কারণে একটা সেকেলে নিড়ানির উপর এত লোকের 
চোখ পড়ল ? মস্কো ও জাপরাঁজয়ে, স্তান্রপল ও দুর প্রাচ্যের দর্শকরা কেন এর চারপাশে ভটড় 
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করেঃ কারণ এই কেতমেনের সাহায্যে উজবেকরা সম্প্রাত একটি চমকপ্রদ কাণ্ড করে: 
ছ'সপ্তাহে তারা বিরাট ফেরঘানা খালটি (১৬০ গাইল লম্বা) শেষ করেছে। যে লোকটি 
তৈরীর কাজে একজন বিখ্যাত কেতমেন ও্তাদ। চার হাজার বছর ধরে এই ঘন্ত্রাটর আস্তিত, 
এর ব্যবহার যখন লোপ পেতে বসেছে ঠিক সেই সময় এইভাবে এর চরম খ্যাত রটল। 

উজবোঁকস্তান মরুদ্যানৈ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দেখানদের প্রধান সবগ্নাহ্য কাঁষষন্ত্র 
ছিল এই কেতমেন। বড় খাল ও ছোট ছোট সেচ নাল খ$ড়বার জন্য, আরকে খাল কেটে জল 
নেওয়ার জন্য ও মাঠ ও বাগান চাষের কাজে এটিকে ওরা ব্যঘহার করত। তূলো ক্ষেতের জনা 
বিশেষ ধরনের কোন যন্ত্র ছিল না। 

রুশ যোথচাষণী যারা শস্য, ফল ও তাঁরতরকারা থানায় এবং কোনাঁদনও তূলোর ক্ষেত 
চোখে দেখোঁন তাদের পক্ষে কল্পনা করা ফাঠিন উজবেক দেখানদের কতখানি পাঁরশ্রম করতে 
হত। সম্বংসর দেখানদের কাটাতে হত তুলো ক্ষেতের দাস হিসেবে । ফিছ্যাদন আগেও 
কার্খত ভূমির প্রাত একরে কৃষকরা কতটা খাটে এ ব্যাপারে পাঁথবীর মধ্যে ফেরঘানা 
উপত্যকা ও ইতালশর কোন কোন অঞ্চলের স্থান ছিল প্রথম। কেতমেনের হাতল যাঁদও খ;বই 
লম্বা এবং উজবেকীয় উষ্ণ আবহাওয়ার পচ্ষে খবই সনবিধেজনক (কারণ পিঠ না বাঁকিয়ে 
এর সাহায্যে কাজ করা যায়, ফলে মাথায় রক্ত চড়ে না) তব্দ এই লম্বা হাতলের প্রাত বর্গ 
হা প্রচুর ঘামে ভিজেছে। 

অবস্থা সাত্যি অসহনীয় শী্তক্ষয়শ দৌহিক শ্রমের হাত থেকে দেখানদের ম্যাক্ত দেওয়া 
ও কার্য প্রক্রিয়াকে যন্ত্রচালিত করার প্রয়োজন ছিল। 

সোভিয়েত জনগণ তূলো উৎপাদন যন্্রকরণ সমস্যাকে ব্যাপক বল্শোভক আকারে 
সমাধান করতে লাগল। স্মরু হল আবিদ্কার ও গঠনের কাজ। ইয়াঙ্গ মূলে দেখা যাবে এই 
গঠনমমলক কাজের সৃজনশীল কেন্দ্রটকে। এটি হল তুলো উৎপাদনের বৈজ্ঞানক গবেষণা 
ইনস্টাটউটের যল্ীকরণের কেন্দ্রীয় স্টেশন। এখানে তৈরী করার আগে তূলো ক্ষেতের 
যন্তরগযীলকে পরীক্ষা ও স,সম্পূর্ণ করা হয়। বহদ হীর্জানয়ার কাজ করে এখানে। এদের 
আঁবজ্কৃত যন্্রগ্রীল উজবেক তুলো শ্রামকদের জীবনে প্রকৃত বিপ্লব এনেছে। এই সব মন্্ 
ছাড়া কোন উজবেক কিশলাককে এখন কল্পনা করাও কঠিন। 

উজবোকস্তানের যে সব জায়গায় যন্্রকে পুরোপনাঁরভাবে কাজে লাগান হয়েছে সেখানে 
আজ তূলো অঞ্চলের প্রত ২৫০০ একর জমিতে প্মন্লিশ ধরনের গড়পড়তা ২৪০ 1টি যন্ত্র 
চালদ। প্রাত ২৫০০ একর তুলো জাঁমিতে কেবল মাত্র ট্র্যাক্টরের সংখ্যাই হল চৌদ্দাট। 


৮০ সোভিয়েত উজবৌকস্তানে ভ্রমণ 


িস্তু উ্ববেক জনগণের ভাগ্যে এই ঘন্রগনীলর প্রচণ্ড গরুত্ব সম্যক বুঝতে হলে কেবল 
যন্ত্ীকরণের স্টেশন দেখাই ষথেম্ট নয়। এ সঙ্গে দেখতে হবে আরও একটি প্রাতষ্ঠান। 
এট হল "দ্বতীয় ইয়া্গ রুলের এম. টি, এস. (মোশন ও ট্র্যাক্টর স্টেশন)। এট একটি মূল 
কেন্দ্র এবং আদর্শ স্টেশন। অন্যান্য উজবেক মোশন ও ট্র্যাকটর স্টেশন 4এর গন্ধা কাজে 
লাগায়। 

দ্বিতীয় মৌশন ট্রমক্টর স্টেশনে পেশীছে ডাইরেক্টরকে বলতে হবে দলপাঁত ইক্রাম 
ইন্রাগমভকে িংবা গুরই দলের বিখ্যাত ্র্যাকটর চালক রহমত নিশানবায়েভকে বেতারযোগে 
খবর দিতে । এটা করা খ্মবই সহজ, কারণ উজবেক প্রজাতন্তের মোশন ও ট্র্যাকৃটর 
স্টেশনগ্যালতে বেতারযন্মের সাহায্যে শ্রমিকদের দলের মধ্যে পারস্পারক যোগাযোগ 
রাখা হয়। 

মাঠে দেখা যাবে মন্দ দিয়ে যৌথখামারের কাজ চলেছে। বাংসাঁরক কাজের তালিকা 
দেখলে একটি ব্যাপারে অবাক হতে হবে (যাঁদ আপানি দুর দেশ থেকে আঙেন)। 

রুশ ফেডারেশনের যে কোন মোশন ও ট্রযাক্টর স্টেশনের ট্র্যাক্টর ও কম্বাইন চালকদের 
ফসলের মাঠে পাঁচাট প্রধান কাজ করতে হয়। শরৎকালে এরা জাম চাষ করে, বসন্তে মই 
লাগায়, সার দেয়, বীজ বোনে ও ফসল কাটে। তূলোর ক্ষেতে, অবশ্য, এর তুলনায় অনেক 
বেশী কাজ করতে হয়। আম এখানে শ,ধু প্রধান প্রধান কয়েকটি কাজের কথা বলব। 

আরম্তটা একই রকমের, অর্থাৎ শরংকালে ট্র্যাক্টর দিয়ে জাম চষা। তারপর মাঠে এসে 
হাজির হয় এক্সকাভেটর সাকসন-ড্রেজ। বৃহৎ সেচ নালীর মেরামত ও পাঁক পাঁরভ্কার করে 
ওরা। জাম ধোবার জন্য যৌথখামারীরা এই কাজাঁটকে মাটিতে শীতকালীন জল দেওয়ার 
সঙ্গে পযয়িক্রমে করে থাকে। ক্ষার মৃত্তকা হলে চারবার পর্যন্ত এই কাজ করা হয়। এর পর 
যাল্বিক বিদে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্র্যাক্টর চালকরা সার যন্ধের সাহায্যে মাঁটর সঙ্গে কাতিম 
সার মিশিয়ে দেয়। খোদাই ঘল্ধম তারপর জল নালশ কেটে দেয়। এর পরেই আসে তুলোর 
বীজ বোনার যন্ত। পরে যখন তুলোর চারা দেখা দেয় ট্র্যাক্টর চাঁলত যল্তে বাড়াত 
চারাগ;লোকে ছেটে দেওয়া হয়। এর পর ট্র্যাকৃটর চালকরা 'বিদে মন্ত্র মাঠের মধ্যে টেনে 
আনে প্রাঁতটি তূলো গাছের 'প্রাতপালন' স্যর হয়। তারপর "শস্য গাঁরপ্যাষ্টর কালে 
বিশেষ যন্ত মাটর গোড়া আলগা করে দেয়। গরমের সময় প্রাতমাঠে ছ' থেকে আটবার করে 
এই কাজ করা হয় এবং একই যল্সের সঙ্গে লাগান উপকলের সাহায্যে তলোগাছগুলোকে 
আঁতীরক্ত সার যোগান দেওয়া হয়? একই সময়ে যৌথখামারীরা তিন থেকে সাত বার করে 
সেচ জল 'দিয়ে থাকে। শীষঠ্কুর ও শাখাত্কুর কাটার কাজও করে ওরা। কিল্তু এ কাজও 


মারগেলান রেশম কারখানায় ছাপ দেবার ডিপার্টমেপ্টের একটি দশ্য। 


উজবেকিস্তান সেচ ব্যবস্থার একটি অংশ। 


তসখন্দ মরদ্যান ৮১ 


শীগ্ঁগরই যন্তের সাহায্যে করা হবে কারণ গাছ ঢাকার যন্ত্র ইতিমধ্যেই আবিচ্কার করা 
হয়েছে। বর্তমানে এটা পরাক্ষাধীন। শেষ পর্যন্ত ফসল পাকতে সুর করে। যন্ত্র দিয়ে তুলো 
কাটা শুরু হওয়ার আগে ছিটাই-যন্র গাছের পাতা ঝাঁরয়ে দেবার জন্য এক বিশেষ ধরনের 
তরল জিনিস ওদের উপর ছাঁড়য়ে দেয়। এর পরে শুর; হয় কাটাই যন্তের কাজ। এগাল 
চলার সঙ্গে সঙ্গে গাছ থেকে তূলোগনূলো ঢুকতে থাকে বিরাট জালার ভেত্তর। কাটাইয়ের 
কাজ শেষ হলেও মাঠে পড়ে থাকে কুরাক বা না খোলা তুলোর শঃট। কুরাক-কাটা যন্ত্র এদের 
কেটে ফেলে। শৈষটায় গাছের গোড়া উপড়ানো যল্ব গুজাপায়া বা তুলো গাছের ডাঁটাগদুলোকে 
মাঠ থেকে সারয়ে নেয়। 

ত্রিশ বছর আগে এ সমস্ত কাজ করা হত হাতে। এ ছাড়া উজবেক দেখানরা ধান আর 
রেশমগৃটির চাষ, আঙ?র, নানা রকমের ফল, তরিতরকারা ও তরমন্জের আবাদ করত! পদ 
আর মুরগী পালত তারা। চাষ আবাদের এই 'বাভন্ন ক্ষেত্রে আজ বিচিত্র যন্ব্পাতি 
ও কলকব্জা ব্যব্ত হচ্ছে। এর পারচালক সেই আগেকার দেখানরা, ধারা আজ হয়েছে 
্্যাকটর চালক, টার মিস্বী, মেকাঁনক, এরা সবাই নূতন সমাজতন্লী গ্রামাণ্লের মান । 

কাঁষি কাজের এই সবাঙ্গশন যন্তীকরণ উজবেকদের' ম্দাক্ত এনে দিয়েছে। লক্ষ লক্ষ 
নরনারীকে দিয়েছে অনেক বেশ অবসর, সপ্ভব করেছে উজবেক প্রজাতন্্রকে এক শিক্ষাকেন্দ্ে 
পরিণত করতে। একাদকে ফসল বেড়েছে, আর একাঁদকে ২,৬০০,০০০ একরেরও বেশশ 
নূতন জমিতে সেচ আর চাষের সুযোগ এসেছে। এর ফলে উজবেকরা অনেক বেশশ অনর্র্বর 
জাঁমকে শস্যশালী মরদ্যানে পারণত করতে পেরেছে। 


৯৭ । জলের কথা আরো কিছ 


ইয়া্গ মূল থেকে ট্রেন চলে দক্ষিণে। সির দয়ার পল পোঁরয়ে ছাঁড়য়ে যায় 
ভ্রেভ্সকায়া স্টেশন। সরকারী গোপ্রজননশালা ও দ:ধের কারখানার জন্য এর নাম। এরই 
এক গোশালায় পূর্ব 'ফ্লাজয়ার গাভীর সঙ্গে ভারতীয় জাত ষাঁড়ের শিপরণ ঘাটয়ে এক নূতন 
ধরনের গর সা্টির চমকপ্রদ পরীক্ষা চলেছে। 

'পছনে পড়ে থাকে দ্রেভ্‌স্কায়া। আর কয়েকটা স্টেশন আর খ্ষদুদে মরদদ্যান পেরুূলে 
গাছ-গাছড়া আর নজরে পড়ে না। ট্রেন ঢোকে ক্ষুধিত স্তেগ অণ্টলে। 

বসন্তের প্রথম দিকে, বরফ' গলার [কছযাঁদনের মধ্যেই ক্ষযাধত স্তেপের সবটা ভরে যায় 
প্রচুর ঘাসে, ছরপন্পী গাছে, টিউলিপ ও অন্যান্য ফুলে। বাঁকে ঝাঁকে পাঁথ উড়ে আসতে 
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৮২ সোভিয়েত উজবোকিস্তানে ভ্রমণ 


থাকে। কচ্ছপরা বেরিয়ে আসে গর্ত থেকে। কাজাখ রাখালরা গরন চরায়। প্রান্তর মখরিত 
হয় তাদের গানে আর চাব্‌কের শব্দে। কিন্তু মে মাসের শেষাশোঁষ রঙ মালয়ে যেতে থাকে। 
চলে যায়। তখন প্রাণহশন ও নিঃসঙ্গ ক্ধিত স্তেপের নাম সার্থক হয়। এর কাদা-ভাতি” 
রোদে-ফাটা মাটিতে দেখতে পাওয়া যায় কেবল জানোয়ারের হাড় আর বাতাসে বিক্ষিপ্ত 
গাছের শুকনো ডাঁটা _- দুর থেকে দেখায় হাড়ের মত। 

সেই উর্বর, অথচ শুকনো স্তেপের দিকে চাইলে উজবেবিষ্তানের পশ্ষে জল যে কাঁ 
জানস তা, বিশেষভাবে মালদ্ম হয়। 

একমাত্র মধ্য এঁশিয়াতেই এ জাতীয় প্রবাদ সম্ভব, 'না কেদে যাঁদ থাকতে নাই পার, 
চোখের জলটা অন্তত ধরে রাখ ।' প্রতিটি বিন্দ; জলের এতই দাম সেখানে । মরদদ্যানের জল 
বঝেশননে খরচ করার জন্য সেই স্/প্রাচন কাল থেকে আরিফ আক্সাকাল ও মিরাব 
লাগান হত। 

মনে পড়ে মিরাব ম্দহিদ্দীনভের কথা । আমার কৈশোরের একজন গর ছিলেন 'তাঁনি। 
সততার সঙ্গে জল বাঁটার জন্য এড স্মনাম হয়োছিল তাঁর যে লোকে ব্যাক্তিগত ব্যাপার 
নিয়েও ওর সঙ্গে পরামর্শ করত। তিনি অক্লান্তভাবে আমাদের ওঁচত্যবোধের গ্রাচ্যনশীত 
শেখাতেন, যার মধ্যে জলের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবের গ্র্দত্ব কম ছিল না। উজবোঁকস্তানে ফু 
দিয়ে চা ঠাণ্ডা করা কিংবা পেয়ালার কানা অবাঁধ চা ভরা অভদ্রতা ও আঁতাঁথকে অসৌজন্য 
দেখানো একথা আম ভুলিনি। আমাদের কাছে সেই জল সম্পর্কে নীতিবাক্য বলে 
ম্াহদ্দীনভ তাঁর বক্তব্য শেষ করতেন: 'এক ফোটা জল একাট দামী হারের সমান।' গভীর 
তাৎপর্য আছে কথাটায় তান মনে করতেন। তাঁর আর একাট ডীক্ত: 'এক হৃদয় আর এক 
হৃদয়কে জল দেয়। বিশেষভাবে আমার মনে দাগ কেটে আছে। জীবনে যা সবচাইতে পাব 
সেই বন্ববত্ব ও প্রেমের সঙ্গে তান জলের তুলনা দিতেন। আমাদের মত ছেলেছোকরাদের 
কাছে 'তাঁন ছিলেন সবচাইতে খাঁট লোক। 

কিন্তু এখন পার হয়ে গেছে বহন বছর। খোঁবনের রোগান্টিক ধারণার বদলে এসেছে 
জীবনের বাস্তব জ্ঞান। মন্াহদ্দীনভও মারা গেছেন বহ;কাল। স্বীকার করাছি আমার মনে 
এই সন্দেহ জাগে যে ওকে যতটা সৎ মনে হত সাত্যিই উন ততটা সৎ ছিলেন কি না? 
সম্ভবত তাঁর ন্যায় ভাবাট ঠেলায় পড়া, কারণ তাঁর জাম ছিল সেচ নালীর শেষ প্রান্তে । এ 
জন্য সব শেষে তাঁর জল পাওয়ার কথা। কাউকে একটু বেশশ জল দিতে হলে তাঁর তরকারী 
বাগান আর আঙ্রক্ষেত যেত শ্যাকয়ে। যার জাম থাকত আঁরকের শেষ প্রান্তে তাকে 
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মরাবের পদ দেওয়া ছিল উজবোকস্তানের রেওয়াজ। এই ভাবে জল দিয়েই লোকে জলের 
ভাগাভাগিতে দংনপ্ীত বন্ধ করার চেষ্টা করত। 

কখনো কখনো জলকে অস্ত্র হিসেবেও ব্যবহার করা হয়েছে। খষ্টপব প্রথম শতাব্দীতে 
একবার যখন চীন সম্নাটের সৈন/রা তাওয়ানের (ফেরঘানা) উপর চড়াও হয় তাদের সঙ্গে 
ছিল জলের মোড় ঘোরানোর বিশেষ এক দল। তাওয়ানের রজধানন কুয়েইশান প্রাচীন 
কোকন্দ) অবরোধের পরি, চীনারা উক্ত সহরের জল অন্য দিকে চালাল, ফলে ওখানকার 
লোকদের আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকল না। এই ভাবে কেতমেন কখনো 
কখনো তরোয়াল বা বর্শার চাইতে অনেক বেশগ ভয়ঙ্কর অস্ব হয়ে দাঁড়াত। 

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মধ্য এশিয়ার জল দখল, জল 'বান্রু ও জল টুর হয়েছে। 
এর জন্য লড়াইও হয়েছে যাঁদও শাঁরয়তের মতে এ হল ঈশ্বরের দান, কেউ যাকে দখল করতে 
পারে না। কিন্তু এরকম দেখা গেছে যে কাঁলম বা যৌতুক হিসেবে জল দেওয়া, হচ্ছে, মিরাবরা 
আঁতীরক্ত কুসীদ [নিয়ে জল ধার 'দিচ্ছে। এই জলের জন্য লড়াই করে তর্‌ণ সোভিয়েত রাষ্ট্র 
উজবেক মরুদ্যানের সমাজতন্বী প্রনগ্গঠনের কাজ শচ্র; করল। 

১৯২৯ সালের কথা। একদিন আম তাসখন্দের' একাঁট প্মরোনো কবরখানায় ঘরে 
বেড়াচ্ছিলাম। চোখ পড়ল একখানা সমাধাঁশলার উপর। এটা দেখতে অন্যগুলোরই মত, 
প্রভেদের মধ্যে এই যে এটকে বেশ নতুন মনে হল। যে পোড়া ই+টে ওটা তৈরী রোদ জলে 
তার কোন ক্ষতি হয়ান। আর অন্য সমাধপাথরের মত এর উপরও আরবী ভাষায় উৎকাণ 
লাঁপ দেখতে পেলাম। কিন্তু এই লিপিও অসাধারণ । রক্ত, মৃত্যু আর সাম্প্রাতক ঘটনার 
নিশ্বাসে এট পাঁরশাদ্ধ, কছ্দাদন কাটার পর আমরা: তার মহা মাহমা সবেমানন উপলাক্ক 
করতে শর; করাছ। 

সমাধাশলার উপর এই কথাগ্দাল লেখা আছে; “সূর্য শস্যের জনক আর জল তার 
মাতা। তুম জনগণকে জলের মালিক করার জন্য সংগ্রাম করেছিলে, কমরেড ইউনদূসভ। 
আমরা তোমার কাছে শপথ নিচ্ছি, তোমার হত্যাকারীদের কাছ থেকে আমরা জল ও 
সূযলোক দদটোকেই ছিনিয়ে নেব? 

পরের দিন বৃথাই আম স্থানীয় মিউাঁজয়ামের লোকদের কাছে কমরেড ইউন্মসভ 
সম্পকে জিজ্ঞেস করলাম। ওরা কছুই বলতে পারল না। তারপর সবপ্রথমেই যে 
বুড়ো উজবেকের সঙ্গে দেখা হল তাকে জিজ্ঞেস করলাম। বাড়ির খোদাই ফটকের, 
কাছে বসে সে বিক্রি করছিল চোর ফল। সঙ্গে সঙ্গে তার এই নাম মনে পড়ল, কারণ 
চি 
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তার আছে একটা ফলের বাগান। এর মানে জলসংক্রাস্ত যে কোন ঘটনাই তার কাছে 
অপাঁরহার্য। এর কথা কোনদিনই সে ভুলতে পারে না। 
ইউননসভের মৃত্যু সম্পর্কে বৃদ্ধ যা বলল সংক্ষেপে তা এই । ৯৯২৫ সালে বাইশ বছরের 
তরুণ ইউন্মসভ ভূমি আর জল বাল সংস্কারের কাজ পেল। বাইরা ছিল পাকাপোক্ত 
জলের মালিক। তারা ওকে ঘন খাওয়াবার চেষ্টা করল কিন্তু সে করল অদ্বাকার। তখন 
তারা ওকে গ্প্ত জায়গা থেকে গ্যাল করে প্ালয়ে গিয়ে বাসমাচদে'র দলে ভেড়ে। 
ইউনদসভের জীবন সংক্ষিপ্ত, তার মৃত্যু মর্ম, বস্তু সে সময় এরকম ঘটনা বরল নয়। 
আমার মনে আছে সে বছর ভুঁম ও জল 'বাঁল সংস্কারের সময় ফেরঘানা উপত্যকায় আর 
একজন কর্মচারীকে বাইরা জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলে । ওরা তাকে প্রধান সেচ খালের ভিতর 
চারবার ছংড়ে ফেলে দেয়, জল থেকে তুলে চাঙ্গা করে আবার অত্যাচার চালায়। পাঁচ বারের 
বার ওকে জলে ডুবিয়ে দেয়। ওই বাইরা হল প্রাচ্য রাজদরবারের ঘাতকদের চেলা। ওদের 
রক্ত-ড়া মাথায় আরও কত অন্য ধরনের নিষ্ঠুর ফন্দী জাগত। তগন্ শ্রেণনসংগ্রামের সময় 
তখন: প্রধান খালগদলির রাম্ট্রীয়করণ উজবেকদের ভাগ্য নিধারণে কোন মতোই জামর 
চাইতে কম গণর্ত্বপত্ণ ছিল না। যারা ছিল জেলার জলের মালিক মানুষের জীবনও ছল 
তাদেরই হাতে । লড়াই না করে স্বেচ্ছায় অধিকার ছাড়তে তারা রাজশ ছিল না। এ কারণে 
জলের জন্য বাইদের বিরদ্ধে জনগণ দ্‌ড-প্রাতজ্ঞ ও সার্থক সংগ্রাম চালাতে লাগল? 
ইউনদুসভের মৃত্যুর পর বিশেরও বেশী বছর কেটে গেছে। বহ দিন আগে তাঁর বন্ধনরা 
ঘাতকদের হাত থেকে জল এবং নিঃসন্দেহে সূযালোকও ছিনিয়ে নিয়েছে। তাছাড়া, 
সবচাইতে মহান যে স্মৃতিন্তস্তের কথা মানুষ কজ্পনা করতে পারে তাই গড়েছে ওর জন্য। 
চেয়ে দেখদন নরম সবজ গাছগ্দলোর দিকে। মর্যভূমির ব্দক-কেটে যে নূতন 
খালগ্লো বোঁরয়ে গেছে তারই দ্নপাশে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। একবার স্মরণ করা যাক 
তীক্ষ! বুক সমদ্দ্র চীলগনলোকো৷ ওরা চীৎকার করছে কন্ত-কুরগান সাগরের ফেনায়ত 
ঢেউয়ের উপর। 'িক্ত স্তেপের বুকে বানানো হয়েছে এই জলাধার। মর্সমি থেকে মাটি 
গাওয়ার জন্য উজবেকরা শত শত খাল কেটেছে, এমন ?িক একটি সমযদ্র পর্যন্ত তৈরী 
করেছে। সমদদ্রকে রোখার্‌ ব্যাপারে ওলন্দাজরা যা করেছে এই কীর্ত তারই মত মহান। 
সমযদ্র থেকে যেমন, মরুভূমি থেকেও ভুমি ছিনিয়ে নেওয়া তেমাঁন কঠিন ব্যাপার। 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ওলন্দাজরা সমদদ্রকে রুখেছে। সারা জগৎ তাদের অধ্যবসায় 
আর দূঢ়-সঙ্কজ্পের উচ্চ প্রশংসা করে। আমরাও উজবেকদের অধ্যবসায় ও দূ্র-সঙ্কঞ্পের 
প্রশংসা করব। বহ শতাব্দী ধরে ওলন্দাজরা সাগর থেকে যে ভূমি আদায় করেছে মান 
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পর্ণচশ বছরের ভিতর উজবেকরা মরুভূমি থেকে তার চাইতে বেশ? জাম দখল করেছে। 
ইউন[ূসভের মৃত্যুর পর থেকে উজবেকরা ২,৫০০,০০০ একরেরও বেশী জমিকে সেচাধীন 
করে। নূতন সেচষ,ভ্ত জমির অণ্চল হল্যাণ্ডের প্রায় এক তৃভীয়াংশের সমান। 

এ কেবল সর মান্ত। বর্তমানে উজবেকরা নূতন খাল কাটছে, বিশেষ করে কাজাখদের 
সঙ্গে একরে ক্ষমধিত প্তেপের এমন একটা শুকনো অঞ্চলে সেচ ব্যবস্থা করতে চলেছে যার 
পাঁরমাণ হল্যাণ্ডের দ্বিগুণ। 


৯৮। ক্যাধত স্তেপ 


১৯৪৯। মিরজাচুল সহরের কাছে একটা আরামপ্রদ চাখানায় ক্ষধিত স্তেপের নৃতন 

গ্রামগ্যালকে য্ক্ত করা দু'টো রাস্তার মোড়ে এই দশ্যটি দেখত পাই। কয়েকজন তরুণ 
একখানা পালাসের উপর ঘনভাবে গোল হয়ে বিশ্রাম নিতে বসেছে কাজের পর। চাখানার 
বড়োর বলা গপ্প গভীর আগ্রহে শুনছে ওরা । লোক গণীতকার পদলকান সাইরের জনাপ্রয় 
কবিতা 'ক্ষেত মজ,র হাসান' আবান্ত করীছল বুড়ো। “ 
- কবিতার কাহিনীর অন্মসরণ করে গান সরু হয়। তার 'সাজ' যন্ত্রট বাঁজয়ে গান 
গাইবার সময় উত্তেজনায় বৃদ্ধের চোখ দুটো জ্ল জবল করতে থাকে । ম্ুখটিকে অন্ভুতভাবে 
পাঁরাচত মনে হল। মনে পড়ে গেল একে আম কয়েক বছর আগে দেখোঁছ ফহা্দ 
বৈদ্যাতিক শাক্ত পাঁরকক্পনার কাজের সময়। 

উজবোকিস্তানের চাখানাগ্ীল বরাবরই সামাজিক জীবনের কেন্দ্র। সম্ভবত এই কারণে 
একটার পর আর একটা টগবগ করা সামোভারের মত বেতার যন্ধও এর আবিচ্ছেদ্য অংশ 
হয়ে দাঁড়য়েছে। মনে হয় এ একই কারণে বিপ্লবের পর লাল চাখানা বসেছে প্রজাতন্দের সবন্্। 
লাল চাখানায় সভা বসে, বক্তৃতা আর আলোচনা হয়, [িজ্পণদেরও অনুষ্ঠান হয় এখানে । 
যে লোক এ ধরনের চাখানা চালায় সে অনেকটা জনাপ্রয় ছোটো ক্লাবের ডাইরেক্টরের মত। 

কিন্তু ক্ষধত স্তেপে এই চাখানার যে লোকটিকে দেখতে পেলাম সে খুবই বিশেষ 
ধরনের। লোকাট নারাবাল থাকতে ভালবাসে না। তার গছন্দ বড় ধরনের কাজ কর্মের 
হৈ চৈ, এক্সকাভেটরের প্রচণ্ড আওয়াজ। যে সমবায় প্রাতষ্ঠান তাকে কাজে বহাল করেছে 
তার অনুমাতি নিয়ে সে একটার পর একটা প্রজাতন্বের বৃহত্তম নিমাণের জায়গাগ্ীলতে 
তার চাখানা নিয়ে গেছে। এ ভাবে সে িছাদদিন কাটিয়েছে ল্যাগান ও বৃহৎ ফেরঘানা 
খাল তৈরীর জায়গাগলোতে। তারপর কন্ত-কুরগ্রান জলাধারে, ফহদি বৈদ্যাতিক শক্ত 


৮৬ সোভিয়েড উবোকস্তানে ভ্রমণ 


পাঁরকল্পনায়। এখন এসে হাঁজর হয়েছে দ্ধ স্তেপে। কারণ ক্ষুধিত স্তেপ 
উজবোঁকস্তানের কেন্দ্রগ্ীলর মধ্যে এমন একটা জায়গা যেখানে জনগণ প্‌রোদমে গঠনের 
করতে উৎসমক! 

ক্ষধিত স্কেপে সেচ কাজের একটা ইতিহাস আছে। 

৯৮৭২ সালে জারের শাসনকতার্দের নির্দেশমত ক্ষধিত স্তেপে' প্রথম সেচ খালের কাজ 
সদর হয়। আট মাইল লম্বা আর্ক কাটতে সাত বছর সময় লাগে। তার পর “পয়সার 
অভাবে" পাঁরকচ্পনাটি বাঁতল করে দেওয়া হয়। ১৮৯১ সালে ১৭ মাইল লম্বা একটি 
খালের উদ্বোধন উৎসবে বড় ধরনের ধমনিচ্ঠান হয়। জল ছাড়া হল খালের মধ্যে। তিন 
দিন বাদে সির দাঁরয়া এর বাঁধ ভেঙ্গে খালাটকে সাবাড় করে দেয়। এর একমান্র স্মৃতাঁচহ্ন 
1হসেবে পড়ে আছে বহ; দুর বিস্তৃত মাটির স্তপ। দুর থেকে নজরে পড়ে এদের। খালের 
শেষ আস্তিত্ব হিসেবে প্রায় বোঝা যায় না এমান একটি রেখা নজরে পড়ে। 

এই শতাব্দীর জুরূতে জন হ্যামণ্ড নামে একজন আমোরকান ক্লোরপাঁতি জার 
সরকারের কাছ থেকে কারা কুম মরন্ভূমি ও ক্ষ্যাধত স্তেপে খাল কাটার অন্মাতি চায়। 
উজবেকদের ভাগ্য ভালো বলতে হবে যে জার সরকার তাকে অন্দমাত দেয়নি। তবে জার 
সরকার মধ্য এশিয়ার লোকদের স্বার্থ ববেচনা করে নয়, নিজের স্বার্থের কথা ভেবেই 
নারাজ হয়। সে যাই হোক, আমেরিকার সায়াজ্যবাদীরা মধ্য এীশয়ায় ঢোকোন, 
অর্থনোৌতকভাবে জয় করেনি একে যেমন করেছে অন্যান্য দেশকে যার ফলে সে সব দেশ 
পড়েছে ধংস, রেশ আর দ%খের কবলে। 

প্রথম মহাযদদ্ধের আগে আর একটি খাল শেষ হয়। এটাও ছোট, ক্ষাধত স্তেপে সবপ্রথম 
গড়ে ওঠে মিরজাচুল মর/দ্যান। 

সোভিয়েত শাসন সর; হওয়ার আগে ক্ষধিত স্তেপে সাঁত্যকার বড় ধরনের সেচ কাজ 
শর হয়নি। ৯৯৯৮ সালের বসম্তে বিপ্লবের কিছ্যাদন বাদে লেনিন একাট 
নিদেশিনামায় সই করেন। এটি হল ততুঁকিস্তান সেচ পাঁরকজ্পনা ও উত্ত কাজ সংগঠনের 
জন্য ৫ কোটি রূবল বরাদ্দকরণ। এই 'নির্দেশনামার মধ্যে বিশেষ করে ক্ষাধিত স্তেপে 
১৯,৩৫০,০০০ একর জমিতে সেচ ব্যবস্থার কথা ছিল। গৃহযদ্বের ফলে যে বাধাবিঘ্নের 
সৃষ্টি হয় তাতে এই কাজ 'কিছনটা 'পাঁছয়ে যায়। পরে ক্ষমধত স্তেপে ক্ষুদ্র খালকে মূল 
দৈর্ঘের চাইতে বহ7গ্ণ বেশন বাড়ান হয়। বর্তমানে নাম সেগগই কিরভ। ইাঁন কমিউীনস্ট 
পার্টির বিখ্যাত নেতা । মিরজাচুল মর্‌দয়ানের পাঁরাধ বেড়ে যায়। এখানে গড়ে ওঠে ক্ষুধিত 
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স্তেপ স্টেশনের পণ্যাগার! কাছেই িরজাচুল সহর। এই মরদদ্যান থেকেই সদর হয় ক্ষঃধিত 
স্তেপের বিরদ্ধে ব্যাপক আভযান। 

লবণাক্ত জামগ্ীলকে প্রাতরোধ করার জন্য রজাছুলে প্রাতন্ঠিত হয় উজবোকিস্তান 
গবেষণাগার । নীচের জল যাতে কটু লবণকে ধূইয়ে জামির উপরে না আনতে পারে এজন্য 
বৈজ্ঞানকরা বহ্‌; প্রক্রিয়া আবিচ্কার করেন এবং সেগঠীলকে কাজে লাগাতে থাকেন। মহান 
রূশ বিজ্ঞানী ইভান 'মুযীরনের দুজন উজবেক শিষ্য স. ইশানখানভ ও ফ. লাতিপভ এবং 
উজবেক সমাজতন্ী প্রজাতন্বের বিজ্ঞান আকাদমীর ফল ও বোঁর ইনৃস্টিটিউটের 
মিরজাচুল কেন্দ্রের অন্যান্য বৈজ্ঞানিক কম এমন সব হিম ও লবণ-সহনশগল ফলের গাছ 
বানান যাতে এই নতুন জাঁমতে আপেল, পাঁচফল ও খনবানশ জন্মাতে পারে। তূলোর চারা 
উৎপাদনকারীরা মরজাচুল ত্‌লো-উৎপাদন-ক্ষেতে ক্ষাীধত স্তেপের উপযোগণ একধরনের 
তুলোগাছ স্ান্টর কাজে লাগেন। স্তেপভীমতে যে সব সমাজতন্রী সহর বসবে তার নক্সা 
করেন তাসখন্দের স্থপাতিরা। 

১৯৪৮ সালের শরংকালে বহন এক্সকাভেটর দশিণের ক্ষাধত স্তেপে খাল কাটতে স;রদ 
করে। সির দরিয়া থেকে যখন ্ষদধিত স্তেপের মধ্যে জুল ঢুকতে লাগল, সমগ্র উজবোকিস্তান 
শুনতে পেল আঁন্দজানের কমসোমল সদস্যের কণ্ঠস্বর। আন্দিজান দিখ্যাত তুলো 
উৎপনকারণী অণ্টল। তারা উজবেকিস্তানের তরদ্ণদের ডাক দিল এ নতন-গড়া জাঁমতে এসে 
বাস করতে, ক্ষনধিত প্রান্তরকে ফুলেফলে ভাঁিয়ে চিরাদনের জন্য যাতে মানাঁচনরের বক থেকে 
ওর ক্ষমীধত নাম ঘুচে যায়। হাজার হাজার তরূণ যৌথখামারী সোৎসাহে এই ডাকে সাড়া 
দিল। 

সারা উবোকিস্তান থেকে ট্রেন ভার্ত তরুণ তরুণীদের আগমনে 'ক্ষএাধত স্তেপ' হয়ে 
উঠল প্রজাতন্ব্ের সবচাইতে হৈ চৈ স্টেশন। সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়ন নূতন বসতকারণদের 
যন্ত্রপাতি সাজসরঞ্জাম দিয়ে সাহায্য করল । আল্‌তাই ট্র্যাক্টর কারখানা থেকে রুশ শ্রাকরা 
্র্যাকূটর পাঠাল, কাঠ এল ইরকুৎস্ক অণ্চল থেকে, ভলগা থেকে এল গাঁড় ভার্ত জানলার 
কাঁচ, ইভানভো থেকে রঙীন ব্মাল। 'বিগা ওদের দিল বোনা পোষাক আর লোনিনগ্রাদ 
পাঠাল সবচাইতে ভাল সিগারেট । তাসখন্দ জ;তা কারখানার তর্দণ শ্রামকরা পাঁরকজপনার 
উপরেও ৩,৬০০ জোড়া বুট তোর করে পাঠাল। আর তাসখন্দ এক্সকাভেটর কারখানার 
কমসোমল সদস্যরা তাদের অবসর সময়ে একাঁটি এক্সকাভেটর তৈরী করে ওদের উপহার 
পাঠাল। 

বসতকারীরা যখন স্তেপে পেণছল, সেখানে ছিল না কছুই। সদর« থেকে তাদের 
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সবাঁকছুই তৈরী করে নিতে হয়। এমনাক বসাতিতে, মাঠে ও রাস্তার ধারে ধারে ছাউনশ 
দিতে হয় যাতে লোকেরা ছায়ায় বসে জিরিয়ে নিতে পারে। 

ক্ষাধত স্তেপে গঠন কাজ শদুর; হয়েছে। উজবেক তরুণ তরুণীরা হীতমধ্যেই মরমভূি 
থেকে হাজার হাজার একর জি আদায় করেছে। উজবেক লেখক শরাফ রাশিদভ এই 
কথাটিকে স্ন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন, 'ন্ত্র থেকে সখী যদগের স্বর ভেসে আসছে, 
্্ীধত স্তেপ পরিণত হয়েছে প্রাচুর্যের প্রান্তরে । আগামী কয়েক বছরের মধ্যে উজবেকিস্তান 
ও কাজাখস্তানের লোকেরা ক্ষযা্ধত স্তেপ থেকে আরও লক্ষ লক্ষ একর জাঁম ছিনিয়ে নেবে। 
অর ভবিষ্যতে কমপক্ষে ১,৫০০,০০০ একর নূতন জাঁমতে চাষ সমর; হবে। 

মিরজাচুল পাঁরকজ্পনা অবশ্য অপর এক বিরাট পদনগণঠিন পারকজ্পনার অংশ মাত । সেই 
গাঁরকত্পনার "প্রয় নামটি কয়েক বছর ধরে নরনারীর হৃদয় উল্লাসত করছে। 


৯৯। ঘহারদের পাহাড় 


সর দরিয়া যেখানে কখনও বাদামী, কখনো কাদা হলন্দ বা ছাই ধ;সর রঙে পাহাড়ের 
মাঝখান 'দিয়ে পথ কেটে ফেরঘানা উপত্যকা পোরয়ে ছদটে গেছে ক্ষরধিত স্তেপের বুকে, 
যেখানে পুরোনো পথের মোড়ে উঠত শত শত ঘছর ধরে উটের ঘণ্টার বিষ আওয়াজ 
সেখান থেকে শর; হয় এ পারকল্পনার কাজ। এক সময় এখানে িশোছল [তিনটি উটবাহ 
দলের রাস্তা। একাঁট চলে 'গিয়োছল উত্তরে, তাসখন্দ মর,দ্যানে, সেখান থেকে সর সরু 
নানা পথ সোজা ঢুকোছিল সীমাহীন স্তেপের ব্কে। অপরাট পার্বাদকে। এটা 1গিয়োছল 
ফেরঘানা উপত্যকার সমৃদ্ধ সহরগুুলোতে। তৃতীয়াট পাশ্চমে, সৌভাগ্যশালী জরাফশানের 
উপত্যকায়! এখান থেকে আবার রাস্তা বোরয়ে গিয়েছিল প্রাচীন মারুভে, 'মন-তুলান' 
শাহারসাব্জে এবং 'আলোকের দেশ" খরেজ্‌মে। 

লোকেরা বলে যে সব ভ্রাম্যমাণ গণীতকার চলমান উটবাহণী দলের জন্য গান আর গাথা 
তৈরণ করবে বলে এই রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করত তারা তাদের দূতার (দোতারা) ব্যবহার 
করত না, কারণ গ্ভেপের উপর উটের ঘণ্টার সঙ্গে বাতাস বিরাট এক দোতারার মত আওয়াজ 
তুলত। এই প্রান্তরে বিক্ষদন্ধ ও ফোৌনল দ্রতগাঁত সর দাঁরয়ার তারে, গাছপালাহাীন উত্তদঙ্গ 
পাহাড়ের নীচে উজবেকদের সবচাইতে স্মন্দর কাহিনপাঁট রচিত হয়। এ হল পাথর শিস্বী 
ফহারদের কাহিনী । সে তার "প্রয়তমা 1শিরিনের হৃদয় জয় করার জন্য সির দাঁরয়ার জন 
দিয়ে ক্ষুধিত স্তেপকে সেচ করার চেষ্টা করোঁছিল। 


তাসখন্দের 'রদিনা' [সিনেমা। 


তাসখন্দের রাষ্ট্রীয় কনসারভেটার। 


তাসখন্দ অঞ্চলে তূলো রাখার জায়গার একটি বিশেষত্ব হল তূলোর পর্বতণপ্রমাণ স্তুপ। 


তাসখন্দের পেশাগত শিক্ষা যারা দেয় তাদের স্কুলে মেয়েরা তূলো-বাছাই ধন্ত্র চালাতে ?শখছেন। 


তাসখন্দ মরদদ্যান ৮৯ 


উটবাহা দলের কাছ থেকে এই কাহিনী সমগ্র প্রাচ্যে ছাড়িয়ে পড়ে। উজবেকদের মহাকাবি 
সুদূর হেরাতবাসী আলিশের নাভোই এই কাহিনীকে 'ভীত্ত করে তাঁর বিখ্যাত কাঁবতা 
'ফহদি ও শারন' লেখেন। 'লাপকুশল তথা অর্ধাশাক্ষিত সখের নকলকারাঁদের অন্দালপি 
করা তাঁর এই কাতার বহু সংস্করণ আমাদের হাতে এসেছে। প্রায় পাঁচশ বছর ধরে এই 
কবিতা মরংদ্যানের পর মর্দ্যানে ছাড়িয়ে গেছে। কখনো বা খরেজ্‌মে রাস্তার পাশে চওড়া 
পাতা এল.ম গাছের ছায়ায়, কখনো বা উন্নের ধধাকাঁধাক কাঠকয়লার আলোয় সমরকল্দের 
ছোট্ট উঠোনটুকুতে শ্রোতারা ভীড় করেছে কাঁবতা বাঁলয়ের চারপাশে। কঠোর উজবেক 
নিমণিকারী ফহা্দের ম্যার্ত তাদের চোখের সামনে ভেসে আসছে। 'কন্তু তার জন্মস্থানেই 
ফহা্দের মুর্তি পূর্ণ অবয়বে ও চণ্টল আবেগে বিকাঁশত হয়ে উঠেছে। যহাদ বৈদন্মাতক 
শক্ত গারকজ্পনার 'িনমতারা গায় উজবেক নাট্যকার উইগ্নের গাঁতনাটক 'যগের 
পদক্ষেপে'; “আমরা ফহদিরা এসেছি এখানে অপেক্ষারতা 'শারনের কাছে। ফহর্দি 
গঠনকম্শ উজবেক জনগণের প্রাতরূপ আর 'শারন হল তাদের সুখের প্রতিমর্ত। 

সোভয়েত িজ্পীরা আজ কেবল কাহিনী কাঁথত নায়কের পোষাকে যহাদের চরিত্র 
ফুটিয়ে তোলেন না, এক্সকাভেটর চালক, 'ড্রলচালক বা বৈদয্যাতক জোড়কারণীর সাধারণ 
পোষাকে তাকে দেখান। গায়ে তেরপলের কোট, মাথায় টুপি, তার নীচে গগল চকচক করে। 
এই বেশে আজ ফহাদের শীক্তশালী মর্ত রাত্রিতে আলোকিত হয়ে ওঠে গাঁলত ইস্পাতের 
সর; ও রুপালী ধারায়। গভশর শব্দ করে এই ধারা মখ খোলা ফারনেস থেকে বোরয়ে 
আমে আর সঙ্গে সঙ্গে রঃপান্তারত হয় ভয়াবহ ম্লোতে। এর থেকে ছ;টতে থাকে কোটি 
কোটি আগ্র-স্ফুলঙ্গ। এই আলোতে স্তেপ ভূমি, সহরের গাছের মাথা, এমনাক দুরের 
ফহদি পাহাড় পর্যন্ত গোলাপন হয়ে ওঠে, কারখানার বাঁড়গদলো আরও অন্ধকার দেখতো 
ক্ষধিত স্তেপের প্রান্তরে তৈরণ প্রথম লৌহ ও ইস্পাত কারখানার দালান এগদুলো। 

জামনি ফ্যাসিস্ট দস্যরা যখন উক্রেনের ভেতরে ঢুকে দাঁক্ষণের লোহা ও ইস্পাত 1শজপ 
দখল করে তখন নীঁপার জলাবিদ্যৎ কেন্দ্রে বিস্ফোরণের বজধবান প্রাতিটি সোভিয়েত 
মানুষের অন্তরে জৰালাময় প্রাতিধাঁন জাগায়। তখন শ্ছির করা হল উজবোকিপ্তানে এ রকম 
শাক্তশালী একটি 'বিদ্যৎকেন্দ্র এবং প্রথম লৌহ ও ইস্পাত কারখানা বসাবে এ একই 
সঙ্গে ক্ষধিত স্তেপে জল এনে ফহার্দের স্বপ্নকে বাস্তব করবে। 

১৯৪২ সালের ১৮ই নভেম্বর স্তালনগ্রাদের সোভিয়েত সৈন্যের প্রচণ্ড আক্রমণ স্মরূ 
হওয়ার মুখে ফহদি গঠন কার্ষের নির্দেশনামা জার হয়! স্তালনগ্রাদে মহান য্বদ্ধ সুরূ 
হয়। এ একই সময়ে ফহা্দের পাহাড়ে প্রকৃতির বিরদ্ধে সংগ্রামের আরন্ভ! এতেই বোঝা 


৯০ সোভিয়েত উ্বৌকস্তানে ভ্রণণ 


যায় দেশের য্দদ্ধ প্রচেষ্টার সেই সব কঠিন দিনেও সোভয়েত জনগণের মনে জয় সম্পর্কে 
কত গভীর আস্থা ছিল। 

ফহদি আভঘানে প্রথম দলে ছিল ষাট হাজার যৌথখামারী। দেশব্যাপী রিলে দৌড়ের 
মত তাদের পেছনে যোগ দেয় আরও কত হাজার হাজার লোক... উজবোকপ্তানে এমন 
একজন যৌথখামার নেই যে একবার ফহাদের নিমা্ণ কাজের জায়গায় যায়ান। 

আগেকার দিনে ঘর তৈরণর যে কৌশল ওদের জানা ছল তা*্হল গনলদ্লাজ বা মাঁটর 
গোলাকার টুকরো বানানো। মাটির ঘরের দেয়াল বানাবার জন্য এগুলোকে লেই (খড়ের 
টুকরো মেশান এ মাটিরই লেই) মাখিয়ে ব্যবহার করত। লৌহ ও ইস্পাত কারখানার কাজ 
সদরদ হয় মান্র উননান্রশ জন দক্ষ 'নমাণ-শ্রামককে িয়ে। গরে সেখানে হাজার হাজার 
লোককে এই কাজে তালিম দেওয়া হয়। 

এদের শিক্ষা দেয় উদ্লেনের বৈদন্মাতক জোড়কারণ ও কংক্রিট ঢালাই কম্াঁরা, ভলগার 
ফিটার মিস্তী ও এক্সকাভেটর চালক, উরালের যন্ম জোড়লাগানদার আর লৌহ ইস্পাত 
কমাঁরা। ...এক সময় রুট কারগ্রর হাঁফজ গানিয়েভ বিখ্যাত আলাপায়েভ্স্ক ইস্পাত 
শ্রামঝদের শিক্ষানবিশ হল। একাঁদন চুল্লতে রূটি সে'কত, আজ সে ফারনেসে সেরা 
জাতের ইস্পাত গলায়। উজবেকিস্তানে স্বারতগি ইস্পাত গলাইকারণ হিসেবে সে প্রাতঞ্ঠা 
লাভ করেছে। যৌথখামারী গ্দলাম আরাজকুলভকে রূশ শ্রামকরা শিক্ষা দেয়। ফহদি 
বৈদ্যাতক শাক্ত পাঁরকল্পনার একজন সেরা 'ড্রল মিস্রী 'হসেবে নাম করেছে সে। নতুন 
কাজ শেখা লোকের সংখ্যা বেগাবাদে অগদনাত। 

ফহদি পাহাড়ের মাথায় উঠুন। চোখের সামনে যে দৃশ্য দেখবেন তাতে চমৎকৃত হবেন। 
মধ্য এশিয়ার আকাশের নীল সোনালী রঙ নদীর বদকে প্রাতফলিত আর তারই আভা 
ছাঁড়য়ে পড়ে প্রকাণ্ড অর্ধবৃত্তাকার কাঠামো, লাঁর, ডোঁরক ক্রেন, মোটরবাহশী গাঁড়, 
কন্ভেরার আর রেল হীঁঞ্জনের ওপরে। 

ফহদি পাহাড় থেকে দেখা যায় নতুন সহর বেগাবাদকে। সহরটি ছাড়িয়ে আছে 
রেললাইন আর প্র্যাভেলের রাস্তার ভেতর। অসংখ্য কলকারথানার ধোঁয়ায় ঈষৎ অস্পম্ট। 
এখনো শ্রামকদের সামাঁয়ক গোছের ঘর যে নেই তা নয়। এর পরেই দেখা যায় নতুন সাদা 
বাঁড়র সাঁর। উপরে 'বাশন্ট উজবেক গদ্বুজ। সহরে এ ধরনের নতুন নতুন বাঁড় নিয়ে 
অনেক পাড়া তৈরী হয়েছে। এরা ছাঁড়য়ে আছে বিস্তৃত অঞ্চলে । নরম পপলার গাছগুলো 
কমনীয় দৃশ্পটে এনে দিয়েছে জল-রগা "চিত্রের সজীবতা। 

বেগাবাদের চারপাশে তরুণ পপলার, কারাগাছ ও ম্যাপেল কুঞ্জের প্রকাণ্ড বৃত্ত। 


তাসখন্দ মরদ্যোন ৯১ 


এখানে গাছের গুরুত্ব সমধিক কারণ বেগাবাদ গড়ে উঠেছে এমন একাঁটি জায়গায় 
উজবোকিস্তানে যার নাম হল চর বায়ুর উপত্যকা'। ঝড়ো হাওয়ার অভাব নেই। নিমণি 
কাজের সময় ফহা্দের শ্রামকরা রাঁসকতা করে বলে, 'এত বাতাস নয়, এ হল ষাট হাজার 
নিমণি-শ্রীমকের নিঃশ্বাস! বাতাসের হাত থেকে বাঁচার জন্য বেগাবাদের লোকরা তাদের 
সহরকে নতুন ঝোপঝাড় আর ফলের বাগান দিয়ে ছেয়ে ফেলেছে। 

ফহদদি পাহাড়ের ওপর থেকে বাগ মানানো সর দরিয়াকে দেখা যায়। শাক্তশালণ নদীটি 
অর্ধবৃত্তের আকারে শ্ষযাধত স্তেপের বুকে ঢুকেছে। এর আকৃতি বরাট ধনুকের মতো । 
তার ছিলা হল্স ন' মাইল লদ্বা জল আনার খাল । সম্ভবত এই কারণে লোক কাহনীর কথকরা 
বেগাবাদের তারিফ করে ওর নাম রেখেছে 'ফহাদের ধনূক"। বিশাল ধন্দক থেকে তীরের 
মত অনেক খাল ছ্টে যাবে এ ক্ষাধত স্তেপের বকে । আর এই যাদ; তীরগুুলো যেমনি 
ছুটবে অমাঁন অতাঁতের মরুভূমিতে রূপ নেবে হাজার হাজার তুলোর ক্ষেত, জন্মাবে 
গাছ, মাথা তুলবে বাঁড় আর শোনা যাবে হাজার হাজার মানুষের গলার আওয়াজ । 

দুরে নজরে পড়ে ফহাদ জলাবদন্যৎ কেন্দ্র। তার দিয়ে ইতিমধ্যেই বৈদম্যীতক শক্ত চলে। 
এমনাক স্থানীয় ইাঞ্জনিয়ারদের সরকারণ বিবরণে ফন্ধাদের হাই টেন্‌শন লাইনগ্লোকে 
উল্লেখ করা হয় শাঁরনের বেণী" বলে। 

ফহদি পাহাড় থেকে দেখা যায় প্রথম উজবেক লোহ ও ইন্পাত কারখানাটিকে। থেকে 
থেকে কারখানা থেকে বার হয় তুষার সাদা মেঘের মতো বাম্প। এর খোলা-চুল্লি বিভাগে 
ইস্পাত তৈরী হচ্ছে, রোলং মিলাটও চালহ। এই কারখানার পত্তন সমগ্র প্রজাতন্তে 
একটা উৎসবের মতো। 

সমস্ত সোভয়েত শ্রীমকদের মত বেগাবাদ লৌহ ও ইস্পাত কারখানার শ্রামকরাও জানে 
যে তাদের এই উৎপাদন প্রচেষ্টা শান্ত রঞ্ষার সহায়ক হবে। 

উজবেক লৌহ ও ইস্পাত কারখানা দেখলে বা ফহদি বাঁধের কাছে দাঁড়য়ে এই 
কথাই মনে হয়। ফেনায় সাদা বাঁধের জল অজ্প তোলা লকগেটের উপর য়ে প্রচণ্ড গাততে 
ছুটে চলেছে। নদীর উপর বাঁকান রামধনদ গড়ে উঠেছে অপচর্ব জলকণার সয্লোকিত 
বাজ্পে। ফহদি ও 1শাঁরনের প্রাচীন লোক কাহিনা, প্রকাণ্ড বাঁধ, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, নূতন সহর, 
আকাশে মাথা তোলা কারখানার চিমান আর নদীর উপর রামধনু__ এই সবাকছন একসঙ্গে 
এমন একাঁট অখণ্ড পাঁরবেশের স্ঁ্টি করেছে যাতে বলা মূশাঁকল কোথায় প্রকতির কাজ 
শেষ আর মানুষের কাজ স্যর, কিংবা! মানৃষের সন্টির শেষ আর প্রাচীন কাহনীর শর 
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১। ফেরঘানার প্রবেশদ্বার 


ধিত স্তেপ থেকে সোমরাজ ও ঘাসের উগ্র গন্ধ ভেসে আসে ফহাদ পাহাড়ে 
আর তা মিশে যায় কংক্রীট, কালো তেল, চুল আর ধোঁয়ার সঙ্গে। কত্ত 
বসন্তে ফেরঘানা উপত্যকা থেকে গাঁরসঙ্কটের ভিতর দিয়ে বাতাস ফুলন্ত 
ফলের বাগানের সৌরভ বয়ে আনে? কাদা-ভার্ত' সির দাঁরয়ার জল ফহ্ি 
বাঁধের স্পিলওয়েতে বাদাম আর খ্;বানীর সাদা আর গোলাপা পাপাঁড় ভাসিয়ে নিয়ে আসে। 
ঘ্যার্জলে পাক খায় ওরা। এরা হল উজবেকিন্তানের সবচাইতে ফলম্ত অণ্চল ফেরঘানা 
উপত্যকার অগ্রদূত। উপত্যকাকে ছিরে আছে তুষার-ঢাকা পাহাড় চূড়া। 

ট্রেন চলে পৃবে। জানলা 'দয়ে চোখে পড়ে দূরে অস্পন্ট কালো ফহদি পাহাড় আর 
কারখানার চিমানি। কাছে এগিয়ে আসতে দেখা যায় বাঁয়ে ও ভাইনে, এদের মাথা ছাড়িয়ে 
পিছন দিকে বিশাল পাহাড় ভ্রমশ উষ্চু ও চওড়া হয়ে গেছে। এদের চূড়ার উপর প্রায়ই 
একটা স্বচ্ছ কুয়াসা জমাট বাঁধে, দুরের উত্তঙ্গ পাহাড় যেন আকাশের বুকে ঝুলে আছে। যে 
পাহাড়ের সার বা গিরিসঙ্কটের পাশ দিয়ে বহন ঘণ্টা ধরে ট্রেন চলে তা কিন্তু উজবেক ভূমি 
নয়। দ্রেনে করে তাসখন্দ থেকে ফেরঘানা উপত্যকায় যেতে হলে তাজিকিস্তান পেরুতে হয়। 
রাস্তা চলে শিলাময়, রোদে পোড়া, বিষণ মোগল তাউ পাহাড় শ্রেণীর পাশ 'দিয়ে। নীচে 
এ'কেবে*কে বয়ে চলেছে সর দরিয়া। তুঁিস্তান পাহাড়ের নীচে লোনিনাবাদ সহর পোঁরয়ে 
ট্রেন আবার ঢোকে উজবেক অঞ্চলে। প্রবেশ মুখে প্রথম সহর কোকন্দ। 

কোকন্দে ঢুকতেই যে 1জাঁনস সবপ্রথম নজরে পড়ে তা হল রেলের গনদামঘরের চালার 
নীচে অথবা বাইরে খোলা জায়গায় তের্পল দিয়ে ঢাকা তুলোর স্তূপ। শরৎকাল হলে, 
ফেরঘানার অন্যান্য সহরের মত কোকন্দের রাস্তায় দেখা যাবে লারভার্ত তুলো চলেছে তুলো 
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৯৬ সোভয়েত উজবোঁকন্তানে ভ্রমণ 


কারখানায়। কিন্তু বসন্তকালেও এখানে দেখা যাবে তূলো চলেছে চোখের সামনে দিয়ে। 
হাজার হাজার তুবেতেইকার উপর সেই তূলোর চিহ্ন, কারণ ফেরঘানার কালো তুবেতেইকার 
উপর যে সাদা কাজ করা তা প্রায় তুলোর শঃটির মতই দেখতে । 

িপ্রধের আগে কোকন্দ ছল তুঁকি্তানের প্রধান তূলো বাজার। এর ছাদ-ছাওয়া বাজারে 
নলখাগড়ার মাদুর পাতা আবছা দোকানঘরের ভিতরে ঢুকত সরদ্‌ ধূলো বোঝাই সর্্যরাশম। 
ভাঁড়েরুটিপর ফেনার মত ভেসে থাকে ফেরঘানা, ব্খারা আর খিবার পাগড়ীগুুলো আর এ 
সঙ্গে লঞ্জ, মস্কো বা কোকন্দের ব্যবসা কোম্পানীর লোকদের খড়ের টুপ আর গ্রচ্ম অণ্চলের 
সাদা শিরাবরণ। 

এ সময়ে কোকন্দে বিশেষ ধরনের এক পেশার লোক দেখা যেত। এই সব উজববেকদের 
সম্পর্কে উনাবংশ শতাব্দীর বিখ্যাত কবি কোকন্দবাসণ গৃলখাঁনি বলেছেন, 'যার পাবার 
কথা বিশ তাকে এরা দিত পাঁচ আর বাকি পনেরো করত পকেট্থ। রুশ ত্‌লো ব্যবসায়ীরা 
এমনাক পাইকাররাও নিজের বাঁড় দরজার কাছে সালাম জানাত এবং নিজেদের বৈঠকখানায় 
এনে চা খাওয়াত। কয়েকদিন বাদেই দেখা যেত উক্ত উজবেক ঘোড়ায় চড়ে যাত্রা করেছে 
ফেরঘানা উপত্যকায়, তার জিনের খাঁল টাকায় ভা্ত। 

এ ধরনের উজ্বেক ক্রেতাদের নিজেদের পছন্দসই গ্রাম থাকত। সে জানত সেখানে কে 
খাতক, কার বিয়ে, শ্রাদ্ধ বা স্নতের জন্য কার টাকা দরকার, কার ভেড়াশালার অবস্থা 
শোচনীয় ইত্যাঁদ। এক কথায় সে সকলের হাঁড়ির খবর রাখত। যখন দাঁরদ্র দেখানের খনব 
বেশী টাকার দরকার তখনই হাঁজর হত তার কুটরের কাছে। তার ভাবী তূলো ফসলের 
উপ্র তাকে টাকা দাদন দিত। বলা বাহ্‌,ল্য এ অবস্থায় দেখালের তূলো জলের দরে ক্রি হত। 

খণের দায়ে ডুবে শেষ পর্যন্ত সবস্বাস্ত হয়ে দেখান বাধ্য হত তার জোতজামটুকুকে 
স্থানীয় বাইয়ের কাছে বিক্রি করতে। হাজার হাজার দেখান এভাবে পাঁরণত হত চাইারকারে। 
এক চতুর্থাংশ ফসলের বদলে বাইয়ের হয়ে তুলোর ক্ষেতে কাজ করত বা পরিণত হত 
মার্দেকারে ক্ষেতমজ;র)। মারদেকারদের সম্পর্কে এক প্রধাদটি সমগ্র মধ্য এশিয়ায় 
প্রচালত। মনে হয় এটা কোন দুঃখের গানের এক পঙ্ীক্ত: 'হায়রে, বাজরা বা নূন জুটলে 
ফ্যান করে নিতাম, কিন্তু মাখন যে নেই।' 

আজ কোকন্দের চারপাশে একবার ঘরে বেড়ালে স্পম্টই বোঝা যাবে ও সব দিন অনেক 
আগেই শেষ হয়েছে। 

কোকন্দ আবশ্ম তাসখন্দের চেয়ে ছোট, রাজধানীর প্রচণ্ড অগ্রগাঁতর সঙ্গে এর তাল রাখা 
সম্ভব নয়, কিন এর পাঁরবর্তনও কম বিস্ময়কর নয়। আগের মত বাজারের মোংরা' দোকান, 


তাসখন্দের আলিশের নাভোই রাষ্ট্রীয় অপেরা থিয়েটার। 


চির্চিকে কৃষিষন্ত্র কারখানায় প্রস্থৃত ইউনিভাসি যন্তের সাহায্য সেচ খাত কাটা হচ্ছে। 


তাসখন্দে টেকস্টাইল মিলের 'ডিপার্টের একটি অংশ। 


ফেরঘানা, মণ 


ময়দার গদাম বা বাঁণকদের ঘর এখন সহরের চেহারা 'নধারণ করে না। বর্তমানে এর 
বৈশিষ্ট্য হল আধ্বাীনক কলকারখানার বৃহৎ সমবায়। এগদীল সোভিয়েত ইউানয়নের নূতন 
কারখানার মতো চমকপ্রদ কায়দায় তৈরী। এতে সুন্দর আলোর ব্যবস্থা, প্রশস্ত এরা, সেরা 
স্বয়ংচালিত লেদ ও অন্যান্য বন্দে ভরা এবং বাগান দিয়ে ঘেরা। এসব কারখানার চেহারা 
দেখলেই মনে হয় এগদাল যাদের জন্য তৈরণ তাদের ম্াদাকে খদবই মূল্য দেওয়া হয়। 

কোকন্দের যে কোন*্বড় রাস্তার উপর দেখা যাবে বড় বাঁড় তৈরী হচ্ছে। শ্রমিকদের 
আধ্বীনক ও মনোরম সহর এই কোকন্দ ভ্লুমশ উপড়ে ফেলছে মাঁটর ঘর আর বাঁণকদের 
পুরোনো সহরকে। সহরের ভিতর 'দয়ে এীগয়ে গেলে বস্ত শ্রামকদের লাল আরামপ্রদ ছোট 
ছোট ঘরগদলি বা যেখানে সপারফসফেট কারখানার শ্রামকরা বাস করে সেই মহল্লার ধূসর 
পাথরে তৈরী বাসগৃহ দেখে মুগ্ধ হতে হয়। কাল মার্স স্ট্রীটে তেল শ্রামকদের জন্য উজবেক 
জাতীয় স্থাপত্যের মানানসই যে নূতন দোতলা থাঁড় তৈরী হয়েছে তাও কম স্দদ্দর নয়। 
এগদাঁলতে ছায়াময় কুলা্গির মতো বারান্দা, প্লযাস্টারের কাজ করা। বাঁড়গালও তৈরণ 
হয়েছে সেই সব মান্‌ষদের জন্য যাদের মরাদাকে মূল্যবান মনে করা হয়। 

গরীব রুটি কাঁরগরের সন্তান কোকন্দের কাব মকীম বলেন সারা জীবন 'তাঁন 
নিজেকে শনজ বাসভূমে পরবাসণ' বলে মনে করতেন, জীবন তাঁর ছিল এতই কঠোর। 
বর্তমানে তান তাঁর নিজের সহরের গোরব। কোকন্দের প্রায় প্রাতাট ঘরে আছে তাঁর কাবতার 
বই আর তারই সঙ্গে আছে গুলখানির নশীতিবাচক রূপকথা ও বিদ্রপাত্মক কাঁবতা সংগ্রহ। 
হান কোকদ্দের আর একজন 1বখযত কাঁব। অর্ধশতাব্দী আগে তিনি এখানে বাস করতেন। 
ঘ্লানাগারের সাহায্যকারী হিসেব অন্নসংস্থান করতে হয়েছে তাঁকে । গ্রল্খাঁনর সমসামায়কদের 
মতে 'তাঁন এত দরিদ্র ছিলেন যে 'তাঁর সারা জীবনে আস্ত একখানা রাটও [তিনি খেতে 
পাননি কিংবা খাবার বোঝাই দাস্‌তারখান টোবলে বসার সংযোগ পানান। 

বিপ্লবের আগে এই বাঁলষ্ঠ কবিদের কবিতা দনূললভ হাতে লেখা পঃঁথতে উজবেকদের 
মধ্যে প্রচারিত হত। মহান অক্টোবর সমাজতান্মিক বিপ্লবের পর সোভিয়েত ইউনিয়নের 
সমস্ত জাঁতগদলির মধ্যে উজবেক কবিদের রচনা ছাঁ়য়ে পড়ে। এদের বই রুশ, উক্রেনীয়, 
জায়, তাঁজক ও অন্যান্য ভাষায় অন্যুদিত হয়েছে, মূল উজবেক ভাষায় প্রকাশত হয়েছে 
এদের বহ সংস্করণ । 

বর্তমানে উজবেকদের ব্যাক্তগত গ্রন্থাগারে উজবেক ও বিশ্ব সাহত্যের চিরায়ত সংগ্রহ 
রয়েছে: আছে আইবেকের অনযদিত পদশাকন ও গ্যেটে; গফুর গোলাম অন্যাদত দান্ডে, 
শেকসপায়র ও র.স্তাভেলি; উইগু্‌নের অন্দাদত লেরমস্তভ, তাছাড়া ইনি ণকর্ক কিজ' কারা- 
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৯৮ সোভয়েত উজবোকিন্তানে ভ্রমণ 


কঞ্পক মহাকাব্যের উজবেক সংস্করণও প্রস্তুত করেছেন; িরতোমরের অন্যাদত হোমার, 
ইউীরাপাঁডস ও শেভচেত্কো) একজন প্রাঁসদ্ধ আধদানক গ্রন্থকার আবদনল্লা কাহ্‌হার অনুদিত 
লেভ তলন্তয়ের 'য্যদ্ধ ও শাস্তি। ব্যান্তগত গ্রন্থাগারে প্রায়ই দেখা যাবে আবদবল্লা কাহহারের 
ছোটগল্প সংগ্রহ এবং 'কোসাঁচনারের আলোক'। এই উপন্যাসে তান ফেরঘানা উপত্যকায় 
কাঁষি যৌথকরণের প্রথম অবস্থায় একটি গ্রামের জীবনের বস্তুত পাঁরচয় 'দয়েছেন। 
কোকন্দের যে কোন সাংস্কৃতিক প্রাতষ্ঠান যেমন স্কুল, থিয়োটর, গ্রন্থাগার বা এর যে 
কোন সমাজতন্তশ কারখানা দেখলেই পাঁরচ্কার বোঝা যাবে লেনিনের বিজ্ঞানী পূর্বকথন কী 
ভাবে বাস্তবে পরিণত হচ্ছে। কিন্তু গঠনকাজ ও সৃজনশীল সাফলোর বৌচিত্রে আজকের 
সমাজতন্রের পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে সারা ফেরঘানা উপত্যকার ভূতপর্ব অর্থনোতক 
কেন্দ্র এবং বর্তমানে তার পাঁচটি বৃহৎ সহরের একাঁট কেবল কোকন্দকে দেখলেই চলবে না, 
ঘুরতে হবে সমগ্র ফেরঘানায়, এর অন্যান্য সহর, বাগবাঁগিচা, মাঠঘাট ও গ্রামাণ্টলগনুলিতে। 


২। রেশমের সহর 


কোকন্দের কাছে তূলো ক্ষেতের কিনারে ত'ত-গাছের সার আছে কিন্তু এদের মাঝে 
মাঝে আছে লম্বার্ড পপলার। সোখ মরূদ্যান পেরিয়ে এবং একটার পর একটা সীমাহীন 
বাগান ও মাঠ পার হলে নজরে গড়বে পপলার গাছের বেশীর ভাগ আছে কিশলাকের রাস্তায় 
আর মাঠে তু'ত গাছের আধিপত্য । এই প্রাচীন মরূদ্যানাট বে*চে আছে শাহিমর্দন নদীর 
শাখা মারগেলান সাইয়ের জন্য। 

স্বাভাবক অবস্থায় তৃ'ত-গাছ বড় আর ডালওয়ালা, কিন্তু ফেরঘানা উপত্যকায় এরকম গাছ 
নেই বললেই চলে । মারগেলান মরদ্যানে এর একিকেও দেখা যায় না। এখানকার তু'ত-গাছ 
খাটো ও খাড়া আর মাথাটা ছোট ছোট শাখায় ঢাকা জটপাকানো থোপার মত। প্রাত 
গ্রীষ্মে যৌথখামারীরা গদাটপোকাকে খাওয়াবার জন্য এই শাখাগুলো কেটে ফেলে কিন্তু 
তাতে গাছের প্রাণ নষ্ট হয় না, কারণ আসল জীবনী শাক্ত রয়েছে গাঁড় আর শিকড়ের 
মধ্যে। বৃক্ষকাশ্ডে আবার নূতন শাখা গজায়, সেগুলো পাতায় ছেয়ে যায়, লোকে আবার 
তাদের খেতে দেয় গাঁটপোকাদের | 

বিপ্লবের আগে রাশিয়া থেকে রেশমের গট যেত ইতালি ও ফ্লান্সে। সেখানে গুটি থেকে 
রেশম বার করা হত। এখন নিজের দেশেই রেশম গ.্টানোর কাজ হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের 
অর্ধেকেরও বেশণী রেশম উৎপন্ন হয় উজবৌকস্তানে। প্রজাতন্দের বহ;্‌ সহরে রেশম গুটানো 


ফেরঘালা ৯৯ 


কারখানা বসেছে এবং সমরকন্দেও একাঁট বড় রেশম কারখানা আছে কিন্তু প্রাচীন রেশম 
উৎপাদন কেন্দ্র মারগেলানেই বসেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের সব চাইতে বড় রেশম কারখানা । 

সোভিয়েত ব্যবস্থায় উজবেক জনগণের কণ প্রচণ্ড উন্নাত ঘটেছে তার উজ্জল দষ্টাস্ত 
হল মারগেলান কলে যে মেয়েরা কাজ করে তাদের জীবন। 

এদের বেশীর ভাগই একেবারে ছোটবেলা থেকে রেশমের ভিম ফুটনের কাকে লাগত। 
ফেরঘানার নারাঁদের এই,কাজের কথা মারগেলানের কার না মনে আছে ? গ্টিপোকার ডিম 
ভার্ত ছোট থলে ওরা রাখত বুকের মধ্যে। মানুষের দেহের উত্তাপে ওরা বার দিন বা এরকম 
সময়ে ফুটত। আর বগল্প বা শশন দোলনার উত্তাপে আরও আগে, অর্থাৎ আট ?দনে। সহজেই 
বোঝা যায় বস্ত বাচ্চা মেয়েদের জীবনে ছিল কতই না নরানন্দ। বন্ধ,বান্ধবদের সঙ্গে আমোদ 
আহনাদের উপায় নেই, বসে বসে ডিমে তা দাও। 

প্রায় সব মেয়েদেরই দশ থেকে তের বছরের মধ্যে বিয়ের কনে হিসেবে 'বাক্রি করে দেওয়া 
হত। যে সব বাচ্চা বউদের [নজস্ব রেশম গদ্টাবার লাটাই থাকত না, তারা বাধ্য. হত ্ছানীয় 
বাইদের জন্য কাজ করতে। কাজের জন্য যা পেত তা না পাওয়ারই সামল। বহ7 বছর ধরে 
তাদের দাঁড়য়ে কাটাতে হয়েছে গদটি কোষের দগ্ধ গামল্লার উপর, সেই সকাল থেকে সন্ধ্যে 
পর্যস্ত। রেশম আঁশের আলগা প্রান্তভাগ লাঠি দিয়ে আঁচ করে বার করতে হয়েছে আর 
সেগ্দলোকে জড়াতে হয়েছে একটা মন্থর ঘোরা চাকাতে। 

চাচভান, অর্থাৎ ঘোড়ার কালো লোমে তৈরা যে ওড়না দিয়ে ওরা মখ ঢেকে রাখত তাতে 
দ্যানয়ার সবাকছন মনে হত ধূসর কুয়াশায় ঢাকা। নিজের দেশের উজ্জল ও বর্ণময় প্রাকৃতিক 
শোভা উপভোগ করা তাদের ভাগ্যে ছিল না। এ জন্যই উজবৌকস্তানের লোকেরা বলত, 
“পারানজার ভিতর এমন যে সূর্য সেও কালো।” 

যে সব মেয়েরা প্রথম পারানজা ফেলে দেয় বাই, প্রতিক্রিয়াশীল মোল্লারা তাদের পাথর 
ছংড়ে মেরেছে, কুকুর লোলিয়ে "দিয়েছে, হত্যা করেছে, জ্যান্ত কবর 'দিয়েছে। কিন্তু কছযতেই 
হজম -- অর্থাৎ গ্রীলোকেরা যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে তা বন্ধ করতে পারেনি। 'আমরা চাই 
না, যাতে তের বছরের মেয়ে ন্যাকড়ার পুতুলের পাশাপাঁশ নিজের সন্তানকে লালন পালন 
করে!' ১৯২৫ সালে নারীদের এক সভায় বলে জনৈকা উজবেক মাহলা। 'আমরা: চাই 
না, জোর করে মেয়েদের দশ বছরে বিয়ে দেওয়া হোক আর পর্ণচশ বছরে তাদের কবর 
দেওয়া হোক! 

এই মারগেলানেরই হজনমের দনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয় নুরখনকে, বোরখা ফেলে 
[তান অভিনেরী হয়েছিলেন বলে। সমগ্র উজবোঁকিস্তান তার শোচনীয় মৃত্যুর কথা শুনতে 


ি ) 


১০০ সোভিয়েত উজবোবিস্তানে ভ্রমণ 


পায়। বিখ্যাত উজবেক নাট্যকার কামিল ইয়াশেনের ন্যিরধন' নাটক বহদ বৎসর ধরে 
প্রজাতন্রের রঙ্গমণ্টে অনুষ্ঠিত হয়। দাসত্ব ও অবরোধ থেকে উজবেক জ্তবলোকদের 
মক্তসংগ্রামে এই নাটক যথেষ্ট সাহায্য করে। স,রকার র. গ্রিয়েরের সহযোগিতায় কাঁমল 
ইয়াশেন 'গূলসারা' নামে যে জঙ্গীত-প্রধান নাটক তৈরী করেন তাতেও এই সংগ্রামের কথা 
আছে। সর্বাধক জনাপ্রয় মণ্টান্ষ্টানের অন্যতম এটি আজ। আজও পযন্ত এর আভিনয় 
চলেছে তাসখন্দে রাল্টরয় অপেরা থিয়েটারে। 

ইচকার (মেয়েদের অন্দর মহল) থেকে কারখানা পথন্ত গ্লসারার যে পথ সে পথ 
মারগেলানের বেশীর ভাগ স্রখলোকেই গ্রহণ করে। যৌথকরণের সময় পশ্চাদ্গামীতা ও 
প্রাচীন পাশাবক রশীতনশাতির বিরদ্ধে সংগ্রাম বিশেষভাবে তশব্র হয়ে ওঠে। গ্রাম শেষ 
হলেই দ্নয়ার শেষ শুধ; এ কথা আর মনে করত না উজবেক স্বীলোক। সে সময় 
মারগেলানের রেশম কারখানার জাগানিয়া বাঁশীর সর শুনে আশেপাশের গ্রাম ও 
মারগেলানের অন্দর মহল থেকে শত শত নারী বোরয়ে আসে। স্বামীদের কাছ থেকে 
ল্মাকিয়ে একে একে আসতে থাকে, কারও কারও সঙ্গে কোলের বাচ্চাও ছিল। 

প্রথমটায় প্রাত পদেই এরা কিছ; না িছ; নৃতন জিনিস দেখে অবাক হত। কিন্তু 
কারখানার সবাধ্যানক যন্ঘপাঁত যেমন ভাপ দেওয়া ও রেশম গুটাবার যন্র, 'ছদ্রায়তন "স্থির 
করা বা ঝাড়াই যন্ধ তাদের মনে বিশেষ রেখাপাত করল না। বাঁড়তে বসে হীঞ্জনয়ারংএর 
অদ্ভুত ক্ষমতা সম্পকে এত ?কছদ শদনেছে যে এখন যে নতুন পাঁথবীর বাসিন্দা তারা তারই 
শাশ্বত প্রতক হিসেবে এগদাঁলকে গ্রহণ করল। 

যাতে তারা অবাক হল তা এই যে এখন তারা স্বচ্ছন্দে স্বামীর আত্মীয়স্বজনকে নাম 
ধরে ডাকতে পারে, একই আরাবায় তাদের সঙ্গে চাপতে পারে, সভায় সম্মানিত আসনে 
বসতে, এমনকি বক্তার মণ্ও স্থান পায়। যারা এই নূতন জগতে বিয়ে করল তাদের আনন্দ 
এই কারণে যে প্রথম সন্তান না হওয়া পযন্ত তাদের আর স্বামীর আত্মীয়স্বজনের কাছ 
থেকে ল্াাকয়ে থাকতে হয় না। সন্তান হবার পরেও এই সব 'মারাত্মক' শব্দ যথা চাঁব, তালা, 
অঙ্গ,জ্ঠানা বা পিঠা সশব্দে উচ্চারণ করতে পারে৷ এতে শিশদর স্বাস্থ্য বা জীবনের বিন্দনমাত্র 
ক্ষাত হবে না। তাদের যে নূতন বান্ধবশীটি কাজে লেগেছে প্রথম মঙ্গলবার আসতে যখন সে 
ভয়ে ভয়ে চারাঁদকে তাকাতে লাগল তারা ওকে নিয়ে ঠাট্টাতামাসা করল, কারণ ওর ধারণা 
নাষিদ্ধ দিনে কাজ করার জন্য লাটাইকারণীদের অধিষ্ঠারশী দেবী 'বাব-সে-সাদ্বে শ্রৌমতা 
মঙ্গলবার) টেকো দিয়ে তার সবাঙ্গ ক্ষতাবক্ষত করে ছাড়বে। এক কথায়, যে সব 
কুসংস্কার ও বাধানষেধে তাদের জীবন ব্যাহত তাদের উপড়ে ফেলতে লাগল তারা। 


ফেরঘানা ১০১ 


ক্রমশ ওরা কারথানার কাজে দক্ষ হল, লেখাপড়া ?শিখল। এক নূতন, সমাজতন্মী জগৎ 
উদঘাঁটিত হল তাদের সামনে । এ আশ্চর্য জগতে রয়েছে প্রস্ীত ছ্‌টি, শিশন হাসপাতাল, 
[শিশু খাদ্যের কেন্দ্র, নাসাঁরী, কিপ্ডারগার্টেন, খেলাধূলোর মাঠ, গণ ভোজনাগার ও ক্লাব 
প্রভীতি। অনেক ছেলেমেয়ে যে সব গ্রায়েদের তাদের জন্য আঁতরিক্ত আর্থক সাহাষ্য আছে, 
তারা ছযাট কাটায় স্বাস্থ্যকর জায়গায়। যে তাঁতে বসে তারা কাজ করে সেখানেও দণপ্ত হয়ে 
উঠল নূতন পাঁখবীর মহান দৃশ্য, তার ইতিহাস ও সাম্যবাদের জন্য তার সংগ্রাম। হাত 
যাঁতার দাস ছিল ?কছদ দিন আগে, আজ তারা সোভিয়েত দেশের সব মেহনতাঁ মাননষের 
সঙ্গে সমান অধিকার পেয়েছে। কাজ আর ঘানি টানা বলে মনে হল না__ কাজ হল জীবনের 
আনন্দের অংশ বিশেষ । 

মস্কোর 'ক্রাস্‌নায়া রোজা" মিলের খ্যাত বয়নকারিণীরা হলেন তাদের শক্ষা়িতী। 
এদের দণ্টান্ত মত উজবেক বয়নকািণরা দ্াটির বদলে চার থেকে পাঁচাট পর্যন্ত বহু 
টেকোয্যক্ত রেশমের তাঁতে কাজ করতে লাগল। সোৎসাহে নূতন পেশা আয়ও করতে লাগল 
তারা। রেশম গদটানো, রেশম বোনা কারখানা ছাড়াও রেশম পাকানো ও শণ গঢটানো কল ও 
রঙ-করার কারখানাগুলো বসল মারগেলানে। সহরে দেখা দিল এক বিরাট রেশমের 
কারখানা। 

এক পদরদুষের মধ্য উজবেক নারী কমশদের ভাগ্যে যে বিরাট পাঁরবর্তন দেখা দিল সে 
সম্পর্কে বিখ্যাত বয়নকারণ শারাপাত কাঁদরভা উক্ত রেশমের কারখানার উদ্বোধন 
উপলক্ষ্যে বলেন: 'সদ্যের আলো গায়ে পড়ে বলেই একটা পোকাকে সর্ষের আত্মীয় 
বলা চলে না।' যে সমস্ত পিছিয়ে-থাকা কমর্শরা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভেসে চলেছে, আবেগময় 
সন্ধানী কাজ, সংগ্রাম ও জয়লাভ ছাড়া যারা বাস করছে তাদের উদ্দেশ্য করে তান এই কথা 
বলেন। 


৩। একটি নূতন গ্রাম 


রেশম কারখানার যে নূতন সহর তার রোদ্রালোকত রাস্তাঘাট মারগেলান থেকে বেশ 
কিছুটা দুরে। সহরের সঙ্গে এই রান্তাগ্যীলর যোগ ঘটেছে একটি প্রধান রাজপথের দ্বারা। 
এই পথ গ্রমগম করছে লারি, উটের দল, বাস, বাইসাইকেল আর আরাবায়। রাজপথের কাছে 
সারা ফেরঘানা উপত্যকায় স্মপাঁরচিত ফ্লুন্জের নামে যৌথখামারের সাদা বাঁড়গ্লো। 
বিপ্লবের আগে এ জায়গার নাম ছিল তুয়া গরম বা হারানো উট। উট কেন, মানুষের 
পথেও এই গ্রামের আঁকাবাঁকা গাঁল আর বদ্ধ রাস্তার মাঝখানে হযাঁরয়ে যাওয়া অস্বাভাবক 


১০২ সোভিয়েত উভরবোকস্তানে ভ্রমণ 


ছিল না। এখানে মেয়ে জন্মালে পারিবারের লোক হতাশ হত। তখনকার 'দিনে উজবেকরা 
বলত, 'এর চাইতে পাথর জন্মালে দিল ভালো, ওটাকে দেয়ালের কাজে লাগাতে পারতাম ।' 
আজ সারা গ্রাম তার মেয়েদের জন্য গৌরব বোধ করে। এরা কাজ করছে রেশম উৎপাদন 
দলের নেত্রী হিসেবে। নতুন নানা প্রয়োগরশাঁত চাল; করে এরা গ্রটিপোকা বাদ্ধর কাজে 
এত ভালো রোজগার করেছে যে তাদের যৌথখামার অনেক দিন আগেই লক্ষপাতি হয়েছে। 
এর ফলে প্রাতটি গ্রামবাসীর ঘর বানাবার মত প্রচুর 'পাথর' -- অর্থাৎ বাঁড় তৈরীর 
মালমশলা যোগাড় হয়েছে। 

উজবৌকস্তানে এখন এমন বহন; কিশলাক আছে যেগাঁলকে গড়া হয়েছে স্মাজতান্বিক 
পাঁরকক্পনায়। এর প্রতোকাঁটিতেই নজরে পড়বে গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্রিক স্থাপত্যে জাতীয় 
গৃহানিমর্ণ, পদ্ধীতি ও কারদকার্ধ নূতন পন্থায় ক ভাবে জাহর হয়। ক্লুন্জের নামে 
যৌথখামার গ্রামাট সোভিয়েত সংস্কৃতির সঙ্গে জাতীয় বোঁশঘ্টাময় শ্রেষ্ঠ এরীতহ্যের 
সংমিশ্রণের চমৎকার উদাহরণ । 

প্রথমেই বলা চলে, উট কেন একটা 1শশহও আজ আর এই গ্রামের রাস্তার হারিয়ে যাবে 
না, কারণ এগদলো সোজা, চওড়া আর রাতে বিজলী আলোকে ঝলমল করছে নূতন 
চাখানাটিও স্মন্দর। চারপাশে চওড়া বারান্দা, সামনে চোখ জনড়ানো খাল, টাখানাটি হল 
িশলাকের মাঝখানে। এরই পর পাঁচামশালী সরকার দোকান, প্রদর্শনী জানালা প্লেট- 
কাঁচ দিয়ে ঢাকা। লোক শিজ্পশরা স্মকৌশলে চাথানার অঙ্গসঙ্জা করেছে। উজ্জনল নল, 
লাল, সবুজ, হলদদ, বাদামী ও কালো রঙ দিয়ে সাদা দেয়ালের পটভূমিতে এমন ভাবে 
কাজ তারা করেছে যাতে উজবেকিস্তানের "প্রয় ও চমৎকার গাছের নক্সাট ফুটে উঠেছে। 
লোক শিল্পীরা যৌথখামারের দোতলা '্লাবভবনাটিকেও সাজিয়েছে। এর ছাদের ভিতরের 
দিকে সংক্ষর প্্যাস্টারের কাজ আর কার্নিশগণাীলতে বিভিন্ন রঙের কার্কার্য। ক্লাবঘরের 
অদ্‌রে, পাথরের তৈরী সাত-সালা দ্কুল বাঁড়। তারই একটু পরে কিশ্ডারগার্টেন ও শিশু 
আগার। যৌথখামারের একটি হোটেলও আছে। এতে পাঁচখানা আরামগ্রদ কামরা, একাঁট 
পড়ার ঘর। 

প্রধান রাষ্তার কাছেই বাত্রশ একর জাম নিয়ে গড়ে উঠেছে সাধারণের জন্য একটি পার্ক। 
পাকের মধ্যে একটি মণ্ডগ। এটিরও চিন্রসঙ্জা করেছেন ওস্তাদ লোক শিল্পীরা । লোহার 
তৈরাঁ, ছাদট দাঁড়য়ে আছে খোদাই-করা কাঠের থামের উপর। দঃশ লোকের বসার জায়গা 
আছে এতে । এখানে সভা বসে আর গরমের সময় ভ্রামামাণ অভিন্তিদল গানবাজনা করে। 


ফেরঘানা ১০৩ 


রাজনৌতিক ও বৈজ্ঞানক জ্ঞান বিতরণ সাঁমৃতির কোন সদস্য মাঝেমধ্যে আসেন বক্তৃতা 
দিতে, যেমন সোভয়েত স্পুংনিক সম্পর্কে বর্ণনা করেন। 

যৌথখামারের একাট নিজস্ব বৈদন্যতিক কেন্দ্র আছে। শুধু বাঁড় আর রাস্তাতেই নয়, 
গ্যারেজ, আস্তাবল, গোলা ও কারখানাতেও বজলী ব্যবহৃত হয়। যৌথখামারের 
রেশমপোকাগারে সাদা আলখালা পরা মেয়েরা বৈদদ্যাতক অণ্ডস্ফুটন যন্তের দেখাশোনা 
করে, উৎপাদনক্ষম গাঁটপোকা জন্মাবার জন্য উপযোগী একই তাপমান্ত্রা রক্ষা করে। 

এখানে যে রেশমপোকা পালা হয় তারা নূতন নাম পেয়েছে। উজবেক রেশমগ্াঁট 
উৎপন্নকারীরা এই নূতন জাতের উদ্ভাবন করেছেন। “বাগদাদ” জাতের চাইতে 'সোভিয়েত' 
জাত অনেক বেশী রেশম দেয়। কিছাঁদন আগে পর্যন্ত 'বাগদাদের' চাষ হত এখানে। 
মধ্য এশীয় রেশমচাষ বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা ইনাস্টাটউট নূতন ধরনের তু'ত-গাছেরও সৃষ্টি 
করেছে। 'পবেদা' নামে এক ধরনের গাছের কালো মাথা আজকাল দেখা মায় ফদনূজে 
যৌথখামারে গ্রামের মাটির দেয়ালের পাশে পাশে। পাতা বহুল গাছ হিসেবে 'পবেদা'র 
প্রাসাদ্ধি। 

গ্রামের রাস্তা বরাবর চলেছে এ্যাস্ফল্ট বাঁধানো ফুটপাথ । যৌথথামারের সমস্ত বাঁড়গ্াল 
নূতন তৈরা হয়েছে। সংখ্যায় প্রায় দু'শ । বাঁড়গ্দাল পারচ্ছনন আর গরম কালে ঠাণ্ডা। সামনের 
দরজা সাজানো। রাস্তার দিকে মহখ-করা বড় ঘড় জানালা। যে কোন বাড়তে ঘরের ভিতর 
না ঢুকে শুধু রাস্তা বরাবর ছোট্ট উঠোনট্ুকুর মধ্যে গেলেও দেখা যাবে যেসব জিনিস 
উজবেকদের িজদ্ব ও বোঁশল্টাময় তা কি ভাবে তাদের নূতন জীবনে মযর্ত নিয়েছে। 

উঠোনের চারপাশে খববাননী ও পঁচফলের গাছ। তাদের কৃশ চুণ মাখানো দেহ, দ2একটি 
ফুলের কেয়ার এবং সদা পাঁরত্কার সাফ করা রাস্তা উঠোনের ভিতর একটি আরামপ্রদ 
পাঁরবেশের সৃষ্টি করেছে। গাছের তলায় একটা কাঠের সুপা। এট একাট বড় ধরনের, প্রায় 
চার-কোণা, নীচু খাট বিশেষ। হাতের কাজ-করা পালাস বা কম্বল দিয়ে ঢাকা । গ্রীষ্মকালে 
এর উপর ঘুমোনো চলে, আরাম করা যায়, বন্ধুদের বসানো চলে, বসতে হয় বুট খুলে পা 
মড়ে। 

চিত্র করা কুমগান, অর্থৎ জর গলা ধাতু পান্ুগুলো একটা ছোট জলাধারের কাছে 
ঝকমক করছে। এর ভিতর দিয়ে আরিক বয়ে যাচ্ছে। উঠোনের এক কোণায় একটি কালো৷ 
উন্দন। গৃহের চওড়া বারান্দাটকে বলা হয় আইভান। আইভানের ছাদের ভিতর দিকে 
আঁকা রঙধন নক্সা। ছাদটা দাঁড়য়ে আছে কাঠের থামের উপর। 


3০৪ সোভিয়েত উজ্বোকস্তানে ভ্রমণ 


বস্তা থেকে উঠোনে বিজলী তার এসেছে। রাতের বেলা সূপার উপর দোল খাওয়া 
বিজলী ল্যা্পের চারপাশে গাছের পাতাগলোকে বিশেষ ঘন মনে হয়। বিদনাংচালিত 
ইাস্তীর ও সসপেনও আজকাল খনবই চালন। 

বাড়তে ঢুকে বারান্দা হয়ে মেহমানখানায় যাওয়া যাক। এটি হল শতকালের বৈঠকখানা। 
আগে এ দরজা [ছিল এত ছোট যে মাথা নীচু করে ঘরে ঢুকতে হত। উজবেকদের 
আসবাবপন্ন ছিল না বললেই চলে। ভার 'জানিষের প্রয়োজন না থাকায় উপ্চু দরজার 
দরকার হত না। নূতন বাঁড়তে যে কোন আসবাবপত্র ভিতরে নেবার উপযোগী করে 
দরজাগনলোকে উদ্চু করা হয়েছে। 

দেখানদের ঘরগনলোর জানলাও ছিল নীচু। আলো পড়ত কেবল মেঝে আর সংপার 
উপর । সেখানে পারবারের সারা জীবন কাটত্ত। এখন সংপা, চটা ও িন্দক ছাড়া টোবল, 
চেয়ার, পোষাকের তাক, নিকেল করা খাট, বইয়ের আলমারণ হাজির হয়েছে। ঘরে যাতে 
প্রচুর আলো ঢুকতে পারে সেজন7 বড় জানলা করা হয়েছে। 

মেহমানখানায় দেখা যাবে সেই প্রথাগত দেয়াল কুলদাঙ্, তাতে গ্্যাস্টারের কাজ করা৷ 
থাঁঝার, ওর সঙ্গে টাঙানো জগ ও অন্যান্য পান্ত। এ ছাড়া আছে বই, পেয়ালা, ঝাঁপ, 
গ্রামোফোন, উজবেক বাদ্য যন্্, সেলাইয়ের কল, 'একটা 'চালম (লম্বা কুমড়োর তৈরী মধ্য 
এাঁশয়ার হকো) আর একটি নূতন বহ7 ভাল্‌ভের বেতার মন্মা। 

হাজার হাজার ছোটখাট জানস দেখলে নজরে পড়বে কি ভারে উজবেক গ্রামগদূলো 
পুরোনো এীতহ্যের রূপান্তর ঘটিয়েছে। বেশখ দিনের কথা নয়, উজবেক গহের ছিল দুটি 
ভাগ: তাসকারি, অথথ পদরূষের অংশ আর ইচকারা, অর্থাৎ মেয়েদের অংশ। এখানে 
পরিবারের বাইরে কোন প7রূষ ঢুকতে পেত না। আধানক যৌথখামার-গৃহে ইচকারী 
পাঁরণত হয়েছে শোবার ও বাচ্চাদের ঘরে। (কখনো কখনো এসব ঘরে উজ্জল রঙে আঁকা 
কাঠের শিশ; দোলনা দেখা যায়, সেট বাচ্চার ঘরে একাট নিজস্ব চেহারা আনে।) আর 
মেহমানখানা এখন বৈঠকখানা _. সেখানে স্ব স্বামীর সঙ্গে সমান মর্যাদায় তার পারবারের 
বন্ধ,বাদ্ধবদের অভ্যর্থনা জানায়। 

প্রথম দর্শনে মনে হবে জীবনে আরাম, সৌন্দর্য ও সংস্কাতি আনার জন্য যা কিছ; 
দরকার করা হয়েছে ক্লুনূজে যৌথখামারে। কিন্তু যৌথখামারের সভাপাতি ও ফেরঘানা 
উপত্যকায় সুপাঁরচিত আবদল্লা রাহমভকে জিজ্ঞেম করলে তানি হেসে বলবেন আরও 
অনেক িছ; করার আছে। প্রথম কথা, সমস্ত দলগৃলর খামার কেন্দ্রে এখনও [শশদ আগার, 
আরাম-ঘর বা প্রার্থামক চাঁকৎসা কেন্দ্র স্থাঁপত হয়ান। "দ্বিতীয় কথা, কারও বলার সাধ্য নেই 


শাহিমর্দন নদী। 


আক কপচিগাই রাষ্ট্রীয় খামারের একটি চারণভূমি। 


ফেরঘানা তেল ও চার্বর কারখানায় কাঁচা মাল নামানো হচ্ছে। 


একটি ভ্রাম্যমাণ বই-এর দোকান; ফেরঘানা অণ্চলে যৌথখামারগ্যালকে বই জোগায় এঁটি। 


ফেরঘানা ১০৫ 


যে 'সবকিছ হয়ে গেছে, কারণ সমাজতাদ্ধিক জীবনধারায় নিত্য নতুন প্রয়োজনের সৃষ্টি 
হয়। যৌথখামারীরা এখন স্থির করেছে একটি প্রসবাগার, জনসেবা কেন্দ্র, লাজ, বস্ম ও 
জুতা মেরামতের দোকান এবং দার্জর দোকান খোলার। ওরা আরও চায় যে একাঁট মোটর 
গাড়ির মেরামতের কারখানা, ব্যায়ামশালা, গড়ার ঘর সদদ্ধ ভাল গ্রন্থাগার এবং একটি 
থিয়েটার তৈরণ হোক। সে সময়ও আর বেশ দুরে নয়, যখন লোনিনস্ক্‌ থেকে গ্যাসপাইপ 
আসবে মারগেলানে। ভার অর্থ হল আগে থেকেই যৌথখামারকে একটি গ্যাস উপকেন্দ্র গঠন 
করতে হবে। এর পর একে একে আরও নূতন জাঁনস আসতে থাকবে, কারণ সাম্যবাদ জাতি 
তথা প্রাতিট ব্যাক্তিকে যে সূযোগ স্মাবধা দেয় তার সংখ্যার কোন কুলাকনারা নেই। 


৪1 'জীয়ত্ত সযন্দরণী 


ওদের উপত্যকা যে কী আশ্চর্য আগস্তুকের কাছে একথা বলার চাইতে ফেরঘানাবাসণদের 
প্রিয় আর কিছুই নেই। াবশেষ করে যখন তারা তাদের দশ ছেড়ে অন্য জায়গায় একত্র হয়। 
তাসখন্দে তুলো উৎপাদনকারীদের সভায় বা মস্কোতে সোভয়েত ছউীনয়নের সবেচ্চি 
সোভিয়েতের অধিবেশনে ইস্টেরভালের সময় যাঁদ ডিনার টোবলে সাক্ষাৎ ঘটে কোন মস্কো 
বা গোঁ্বাসীর সঙ্গে তারা সাবেগে ফেরঘানা উপত্যকার এক জীবন্ত বিবরণ দেয়। ওদের 
কথা থেকে মনে হয় ওদের প্রাতাট সহর ও গ্রাম কোন না কোন জানসের জন্য িথ্যাত। 

হয়ত একজন ফেরঘানাবাসী তার স্ন্দর নক্সা গাঁথা কালো তুবেতেইকা তুলে দেখাল 
একজন রূশিকে। এর থেকে কথা উঠবে চুস্তের, সহরটি তুবেতেইকা বাণনয়েদের জন্য 
বিখ্যাত। আর একজনের হয়ত রিস্তানের কথা মনে পড়বে, নব পাঁরচিতকে হোটেলে 
দিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে একথানা িন্রবচি্ন চাকচিক্যময় থালা বা একটি জগ দেখাল? 
এগাল তৈরণ রিস্তানের বিখ্যাত কুমোরদের। বিস্তান একটি বড় দকশলাক, কোকন্দ থেকে 
বেশী দরে নয়। কুভা ও নমানগানবাসণর মধ্যে হয়ত তর্ক তুলবে কোন জায়গাকার ডাঁলম 
নবচাইতে বড়, 'মাণ্ট আর বেশশী স্বাদ-। 

কিন্তু ফেরঘানা উপত্যকার সব চাইতে মনোরম সহর কোনটি একথা জিজ্ঞেম করলে 
সবাই একমত হবে যে ওটি হল ফেরঘানা। তাদের নিজ উপত্যকাতেই যে এর সমকক্ষ আর 
একাঁটিও নেই তা নয়, সমগ্র উজবোঁকস্তানের মধ্যে এটি আদদ্বিতীয়। মধ্য এশিয়ার অন্য কোন 
সহরে এত বেশী ধা এত রকমার গাছ দেখা যায় না। চার থেকে আট এবং কোন কোন 
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জায়গায় বার সার করে 'বশাল গাছ রাস্তায় ছায়া দেয়। ওস্তাদ মালীরা গাছগনীলকে এমন 
কায়দায় সাজায় যে বসন্ত, গ্রীন্ম আর শরতে তাদের পাতাগ্দাল নিজেদের 'বাভন্ন রঙে আর 
নিজদ্ব আলো ছায়া মিশিয়ে রাস্তা আলো করে রাখে। ফেরঘানায় বহু নূতন নূতন স্যন্দর 
বাঁড়ও আছে। এখানে সেথানে গাছের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ে নূতন বাঁড়র দেয়ালের নল 
ও হলদুদ পট্টভুীমকায় সর: সাদা স্তপ্তশ্রেণী। কলকারখানার চারপাশ শ্রামক সহরাঁট গড়ে 
উঠেছে। রাস্তায় মাটর দেয়ালও দেখা যায়। বসন্তে দেওয়ালের মাথায় সাদা মাটির উপর 
ডগডগে লাল পাঁপরা অবাধে ফুটে ওঠে। বেড়া আর বাঁড়র মাথা ছাড়িয়ে তুষার ছাওয়া 
গার চড়ার শগতল 1নঃশ্বাসে সহয়ের বাতাসকে সতেজ করে অনেক উধের্ধ দাঁড়য়ে আছে 
মহামাহম আলাই পর্বতমালা। মনে হয় কত কাছে, কিন্তু কত দুরে। 

প্রাক-বিপ্পব যুগের রুশ ভ্রমণকারারা ফেরঘানাকে বলত 'ঘনমস্ত সনন্দরণ। 

ভোরের বেলা ফেরঘানার রাস্তায় বোরয়ে সামনে যে সবচাইতে সান্দর ছোট বাঁড়াট 
দেখছেন তার সামনে দাঁড়ান। শুনতে পাবেন সহরতলী থেকে কারখানা প্রচণ্ড জ্বরে ভো 
বাঁজয়ে ডাক দিচ্ছে। দরজাটা ঝপ ক্লুরে খুলে যাবে, বোরয়ে আসবে সাদা রমমাল জড়ান হয় 
কোন রুশ বা উজবেক মেরে। দূত গাঁততে সে এগিয়ে যাবে গাছের সারি দেওয়া রাস্তা ধরে, 
মিশে যাবে সজীব জনতার সঙ্গে, এরা ফেরঘানার নূতন কলকারখানার শ্রামক। চলেছে 
তাদের তাঁত বা লেদ চালাতে। রর 

একটু বাদেই এ একই দরজা দিয়ে লাফাতে লাফাতে বোরয়ে আসবে একাটি ছেলে। 
তখন ও স্যান্ডুইচ চিবোচ্ছে, ছুটে যাবে তার স্কুলে যাওয়া সঙ্গীদের ধরতে। পিঠের উপর 
দুলছে বইয়ের থাঁল। এর পর রাস্তা গমগম করতে থাকবে আঁফিসযান্তী আর টেকনিকাল 
বিদ্যালয় ও ইনস্টিটিউটের ছান্লে। আর শেষটায় সেই সকালবেলায় আকাশের পাৎলা মেঘটুকু 
যখন মাঁলয়ে যাবে আর জেগে উঠবে স্বচ্ছ, সীমাহীন রোদে ভরা আকাশ, সেই ছোট্র ঘরের 
দরজা খলে যাবে আর একবার, এক বৃদ্ধা ঝুঁড় হাতে ধীরে ধীরে যাবে বাজারের ?দিকে। 

“ঘমন্ত' ফেরঘানা ঃ না, সে আজ 'জীয়ন্ত সুন্দর” প্রাতাটি নতুন কারখানা হল হাজার 
হাজার লোকের সৃজনীমূলক প্রচেন্টার ফল। যান একবার রেশম গুটানো কলে, ঢুকুন 
কারখানার [ভিতরে । 

হাজার হাজার পতো টলেছে চোখের সামনে রেশম পাকান যন্দাবলীর পটভূমিকায়। 
জলভাঁর্ত কাঠের চৌবাচ্চায় রেশগদাট ঝাপাঝাঁপ করছে। দ্রুত আঙুলে মেয়েরা সতোর 
কোনা ধরে লাগিয়ে দচ্ছে বিশেষ ধারক যন্তে। এটি একটি আধুনিক বন্তাীবভাগ (এখানকার 
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চাইতে বেশী যন্ত্র পাঁথবীর রেশম শিল্পে আর কোথাও নেই), তব এটা ফেরঘানার মধ্যে 
সবচাইতে 'পাঁছয়ে-থাকা কারখানা, কারণ এখনও এখানে হাতের কাজের দরকার হয়। 

কিছ; দিনের মধে/ই বিভাগাঁট চেনা যাবে না এমান রুপান্তর ঘটবে এই কারথানায়। 
রেশম ?শজ্প সংশ্ষান্ত উজবেক বৈজ্ঞানক গবেবণা ইনাস্টাটউটের কমণরা একটি চমৎকার 
গার স্‌তো গন্টাবার যনন্দের নক্সা করেছেন। তা ছাড়া রেশমগনাটিতে কেন্দ্রভূত বাচ্প 
দেওয়া ও সুতোর কোনা ধরার যল্মও এ'রা উদ্ভব করেছেন। তাসখন্দে উভয় যন্্ই তৈরী 
হচ্ছে। রেশম গুটনোর শিপ থেকে শীঘ্রই চিরাদনের মত হাতের শ্রম দূর হবে যেমনাট 
হয়েছে অন্যান্য কলকারখানায়। উজবোৌকস্তানের সমাজতান্ত্িক কলকারখানায় যন্ত্রীকরণ, 
স্বয়ংগালিত যন্বের বাবহার, রসায়নের প্রয়োগ ও বিজলগকরণ একটা 'িয়মে দাঁড়য়ে গেছে। 

ফেরঘানা উপত্যকার তূলো শোধন-কারথানার কথা ধরা যাক। যন্তের দিক থেকে তারা 
এমন [ক আমোরকাকেও ছাড়িয়ে গেছে। পাইপের ভিতর 'দিয়ে বাতাসের 
সাহায্যে গুদাম ঘর ও উঠোনের গাঁইট থেকে তূলো যায় কারখানায়। পাতা সরানো ও 
পরিষ্কার করার মন্দ তুলো সাফ করে। এই বিশেষ বন্দও উজবেকিস্তানে উদ্ভাঁবত। তাসখন্দ 
ইাঞ্জানয়ারদের তৈরণ গয়লানদ্বরের ব্মরুশহান তন্তু বিভাজন ঘল্ম ঘনীভূত বায়্র সাহায্যে 
তত্তুগদলোকে আলাদা করে। শক্তিশালী হাইড্রীলক প্রেস, যন্ত্রচালিত স্কু কনভেয়র ও 
অন্যান্য যন্ প্রমাণ করছে যে শ্রমকে প্রকৃতপক্ষে মানাবিক, স্বাস্থ্যসম্মত ও অতীব ফলপ্রদ 
করার জন্য সোভিয়েত মানদ্ষ সর্বপ্রষয্কে চেস্টা করছে। 

কঠোর কাঁয়ক শ্রম এখন অতাঁতের ব্যাপার। হাতের কাজকেও পদে পদে কামিয়ে আনা 
হচ্ছে। ফেরঘানার কাপড়ের কল আর তেল ও চীর্ব কারখানার যাবতীয় কাজ করা হয় 
ষন্রের সাহায্যে! ই'ট-খোলায় ছাঁচকারীদের কঠোর কাজ ঘন্ম দিয়ে করা হচ্ছে। পোষাকের 
কারখানায় ষন্ চলে 'বদতের সাহায্যে, ব্যবহার করা হয় বৈদন্যাতক কাঁচি। 

ফেরঘানা অণ্চলে একটি বিরাট কারখানা আছে। এখানে ফেরঘানা সহরের স্কুল-ছাত্ররা 
প্রায়ই বেড়াতে আসে । এই কারখানায় বিশেষভাবে দেখান হয়েছে সমাজতান্মিক শিজ্পে 
হাঞ্জানয়ারং বিদ্যা ও যন্তরকরণের প্রথা কতদূর পর্যন্ত প্রয়োগ কার যায়। এটা একটা 
সিমেন্ট তৈরীর কারখানা। বলা চলে এটা প্রমাশল্পের সেই শাখার কারখানা যাতে বেশী 
দিনের কথা নয় বেশীর ভাগ লোকই ছিল ভারবাহা। চুনা পাথরের খাঁনতে, কারখানা 
প্রাঙ্গণে, কারখানার বিভাগসমূহে এরা একসারতে িতিয়ে চলত, ভার থলের ভারে পড়ত 
নুয়ে; ঠেলে নিয়ে ষেত সরু তক্তার উপর 'দিয়ে চুনা পাথর আর সিমেন্ট বোঝাই হাত 
গাঁড়। 
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যে কারখানাটির কথা বলাছি এটি হল কুভাসাইয়ে। পাঁচসালা পাঁরকল্পনাগালর সময় 
এই নূতন সহরাট গড়ে উঠেছে। সহরপ্রান্তে যেখানে পাহাড়গ্যল খাড়া হয়ে উঠেছে তার 
ঢাল জায়গায় দাঁড়য়ে লম্বা ও সুরু পপলার গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এর সাদা বাঁড়র 
সার আর লাল ও সবুজ ছাদওয়ালা কটেজগাল চমৎকার দেখা যায়। 

কাছাকাছি পাহাড়ের খানতে শীক্তশালশ এক্সকাভেটর ব্যবহৃত হচ্ছে। যন্রগনুলো বাহযতঃ 
বিশ্রগভাবে, কিন্তু আসলে সদসমঞ্জসভাবে ঘোরার সময় প্রচুর চুনা পাথর তুলে আনে। এ 
হল সিমেন্ট কারখানার কাঁচা মাল। কুভাসাই সিমেন্ট কারথানায় এই এক্সকাভেটরগযাীলই 
যান্তিক উৎপাদনের কাজ সমর করে। 

টিপ-আপ ত্রীক ও কনভেয়র বেল্টের সাহায্যে কাঁচা মাল যায় মন্রচালিত চুনা পাথরের 
ঘাঁটিতে এবং সেখান থেকে সিমেন্ট কারখানায়। সেখানে আধ্দানক হাঁঞ্জাঁনয়ারংএর 1[বস্ময় 
একাঁট ৬০ 'মটার উপ্চু রোটার ভাটতে এগুলোকে বোঝাই করা হয়। শ্রামকরা শ্রেফ 
'নিয়ন্রণ যন্নের কাছে দাঁড়য়ে থাকে, শোনে মদ; ছন্দোময়, অনেকটা সম.দ্রে জোয়ারের মত 
শব্দ। তৈরী 'সিমেণ্ট ঠাণ্ডা করা আর ট্রাকে ভর্তি করা হয় ষন্তের সাহায্যে। তার পর 
চালান হতে থাকে সদর ফেরঘানায়, সমরকন্দে অথবা তাসখন্দে, পাঁরণত হয় নূতন 
বৈদন্যাতিক কেন্দ্রে, কারখানায়, সংস্কাঁত ভবনে, স্কুলগৃহে। 

প্রজাতন্বের গহ নিমাণি মালমশলা ঘাঁটত 1শিক্পের প্রধান কেন্দ্র হল কুভাসাই। চুনা 
পাথর ও সিমেশ্টের কারখানা ছাড়াও এখানে আছে ইপ্ট-খোলা ও স্লেট কারখানা। কুভাসাই 
বিদুৎ কেন্দ্র ফেরঘানা উপত্যকার মধ্যে সর্ববৃহৎ । তা ছাড়া আছে যৌথখামারণী ও বৈমানিকদের 
সপারচিত কেমিক্যাল তৈরীর কারখানা। এর উৎপন্ন প্রব্যাঁদ দিয়ে বাগান ও ক্ষেতের পোকা 
নস্ট করা হয়। স্পন্টই বোঝা যায় কেন এট খামারীদের কাছে পাঁরচিত। আর বৈমানকরা, 
তাঁরা ত পোকা মারার কাজ করে থাকে! 

উজবেক যৌথখামারণ তূলো গাছের অঞ্কুরে ছোট্ট মাকড়সার জাল দেখে যখন ব্মঝতে 
পারে ত্‌লোর মারাত্মক শন্ধ; লাল মাকড়সা আস্তানা গেড়েছে (এত ছোট যে বিবর্ধক ঘন্দ 
ছাড়া দেখা যায় না), কিংবা ফেরঘানার 'বখ্যাত খ.বানী বাগানে যখন আঁশ পোকা দেখা দেয় 
(ফেল উৎপাদনকারীরা এদের যমের মত ভয় করে) অমাঁন ওরা টোলিফোনে জেলা কেন্দ্রে 
খবর পাঠায়। দদ'এক ঘণ্টার ভেতরেই যে একখানা বিমান এসে হাঁজর হবে এটা তাদের 
জানা ব্যাপার! কুভাসাইয়ের কোঁমক্যাল 'দয়ে বৈমানিকরা যৌথখামারের শস্যকে লাল 
মাকড়সা, গাছ উকুণ ও অন্যান্য অসংখ্য পোকার হাত থেকে রক্ষা করে। আন্রাস্ত মাঠের 
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উপর দরঁড়য়ে লোকেরা [নিশান ডীঁড়য়ে সঙ্কেত দেয়। বিমান আগ পিছ উড়তে থাকে, 
সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ মেঘের মতো রাশ রাশি কেমিক্যাল ছাড়িয়ে পড়ে মাঠের বুকে। 
উজবোকিস্তানে যে ঘার্ণ কায়দার উত্তব হয়েছে তাতে পাতার উপরে ও নীচু অংশে কেমিক্যাল 
লেগে থাকে। পাতার & সব অংশে শঃয়োপোকা লাগে। 

ফেরঘানার শ্রমজীবীদের জশবনে বান্তবিকই প্রকাণ্ড পারবর্তন এসেছে। িছনাদন 
আগে যেখানে দেখান রাটর খোঁজে সহরে যান্রা করার আগে হতাশায় চেয়ে থাকত লাল 
মাকড়সা বিধ্বস্ত তার মাঠের দিকে, আজ সেখানে কাঁষি বিমানবহর যৌথখামারের মাঠে 
কেমিক্যাল ছড়াচ্ছে। যেখানে মার সৌঁদন পর্যন্ত ভারবাহণর (সম্ভবত এ সবস্বান্ত দেখানাটি) 
পিঠ ভাঙত ভার তুলোর গাঁইটে আজ সেখানে নূতন যদ্রাট সেই কাজই করছে একজন 
সনদক্ষ উজবেকের তত্বাবধানে । 


&। আলাই পর্বতমালায় 


উপত্যকার অন্যান্য সহরের মত ফেরঘানার চারাঁদকে, আঙ্যর ক্ষেত আর ফলের বাগান। 
এর পরেই হল বিস্তৃত এলাকা জুড়ে গ্রাম আর ত্‌লোর বাগান। এদের সেচজল যোগাচ্ছে 
শাহিমর্দন সাই ও ইসফাইরাম নদী। শাহমর্দন সাইয়ের তাঁর ঘেষে যে সড়কটি চলে 
গেছে তারই কাছে কিছ; দিন আগে বসানো সবুজ গাছের বন রক্ষা লাইন। এ পথ ধরে 
মোটরে করে এগয়ে গেলে আলাই পর্বতমালার তুষারাবূত পাদদেশের জন্য প্রথমে দেখা 
যায় না, আবার বৃহৎ ভূয়াঁদল ?িশলাকে ঢুকলে এ পাহাড়গ্ীল অনেক বেশী উদাত্ত হয়ে 
চোখের সামনে ফুটে ওঠে। চামওনে বস্ল কলের শ্রা্মকদের জন্য একাঁট নূতন স্বাস্থ্য 
'নবাস খোলা হয়েছে। এটি একটু দুরে। উজবোকস্তানের শ্রেষ্ঠ শশ.সবাস্থ্য নিকেতন 
হিসেবেও ভূয়াদলের গোৌরব। ভূয়াদিল থেকে পথ গেছে শাহিমর্দনে। মধ্য এশিয়ার 
বিখ্যাত পার্বত্য স্বাস্থ্য নিবাস এখানে। 

ভুয়াদলে তুলোর বাগান যেমন শেষ, তেমন উজবেক প্রজাতল্তের সামানারও। এর 
পরেই করাগাজিয়ার পর্বতমালার শ্যর্,। যাঁদও শাহমর্দন উজবোকিস্তানের সাঁমানা ছাড়িয়ে 
গনের মাইল দুরে, তব সোঁট উজ্বেকদেরই অপ্চল। পাৃঁথবীর অন্য কোথাও রান্ট্রে 
সীমানা এ ভাবে নিধািত হয়ান। একমান্স সোভিয়েত ইউনিয়নেই এটা সন্তব। কোন বাগান 
বা মাঠ হয়ত রয়েছে এক প্রজাতন্ে, অথচ তা ববোঁচত হচ্ছে পার্থবতাঁ প্রজতন্দের অঞ্চল 
হিসেবে । মানচিত্রে তাকে সেইভাবেই দেখান হচ্ছে। সমাজতন্তে পড়শী প্রজাতন্মের মধ্যে 
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বিরোধের আস্তত্ব নেই। সে জন্য বহ-কাল উজবেক অধ্যাষত শাহিমর্দন মধ্য এশিয়ার জাতীয় 
সীমারেখা ঠিক করার সময় উজবেক অঞ্চলের মধ্যে এসে গেছে। এই ভাবে ভৌগোলিক 
মানাচনে শাহিমর্দন স্প্ট দৌঁখয়ে দিচ্ছে সোভিয়েত জাতীয় নীতি কি জানস। 

আগে শাহমর্দন (মানুষের রাজা) বখ্যাত ছিল মহম্মদের ভাগ্নে আল খাঁলফার 
কবরের জন্য। কিন্তু বতমানে শাহিমর্দনের খ্যাতি কবর ছেড়ে গেছে নূতন স্বাস্থ্য নবাসে। 
এখানে বিশবছর আগে একাঁট লোককে 'নষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়। তার থেকে এট বেশী 
দূরে নয়। ইন হলেন “কার সমাট' হমূজ, বিপ্লবের আশ্মপ্রাণ অগ্রদূত । ইনি স্বপ্ন দেখোছলেন 
স্বদেশকে বিদ্যালয়ে ছেয়ে দেবার। উজবৌকিস্তানে এর স্মাত পাবন্র। 

হমৃজ হাকমজাদে নিয়াজ ছিলেন কি, গদ্য লেখক, স্দরকার ও নাট্যকার। ১৯১১ 
সালে দারিদ্র উজবেক সন্তানদের জন্য কোকন্দে তান একাঁট অবৈতানক স্কুল খোলেন। 
প্রাতীক্রিয়াশীল মোল্লারা তাঁর বিরদ্ধে নিরীশ্বরবাদ ও স্বাধীন চিন্তার আভযোগ আনে। স্কুল 
বন্ধ করে দেয়, তাঁকে নিবািসিত করে কোকন্দ থেকে । হম্‌জ ন্যায়ের সন্ধানে তুরস্ক, আরব, 
আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষে ঘরে বেড়ান, কিন্তু সব জায়গাতেই 'তাঁন দেখতে পান কোটি 
কোটি লোকের এ একই সাঙ্ঘাঁতক দর্দশা। তারা বানায় অপন্ব রাজপ্রাসাদ আর 
সক্ষমাতিসংক্ষর রেশম বস্ত্র আর সাঁটন তব; নিজেরা থাকে মাটির খোঁদলে, জ্রাজশর্ণ 
নলখাগড়ার কুঁটিরে আর পরে ছে'ড়া নেকড়া। 

কোকন্দে ফিরে অনাথদের জনা হমূজ আবার স্কুল খোলেন, কিন্তু আবার সেটি বন্ধ 
করে দেওয়া হয়। পরে মারগেলানে তিনি একটি স্কুল করেন 'কিস্ত্ু সোঁটও বন্ধ হয়। এমন 
একটি লোক তান যাকে যথাথই বলা চলে, 'মানুষের রাজা'। শিক্ষাদানের বিভ্রান্তি দর 
হল তাঁর, তান উপলান্ধ করলেন উজবেক মেহনত জনতা ও রুশ শ্রামকদের একই পথ 
অনুসরণ করতে হবে _অরাঁৎ জারের শাসন ও স্ছানীয় মধ্যযগীয় জামদার ও বাইদের 
বরদ্ধে সংগ্রাম চালাতে হবে। রুশ বলশেভিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মহান অক্টোবর 
লমাজতন্দী বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য তান শ্রমজীবী মুসলমানদের সোভিয়েত গড়তে 
লাগলেন। বিপ্লব সর) হলে তান আবেগময়াঁ কাঁবতায় তাকে অভ্যর্থনা জানালেন । 

বিপ্লবের পর হমৃজ'র বহুম্খণী গ্রাতভা বিকাশের সুযোগ এল। তানি প্রথম নাট্য দল 
গঠন করলেন, এর জনা নাটক িখলেন এবং গৃহযদ্ধের সময় মধ্য এঁশয়ার রণাঙ্গনে নিজেও 
উক্ত দলের সদস্য ?হসেবে অভিনয় করতে লাগলেন। তান সাংস্কৃতিক ক্লাব খোলেন, 
প্রাথামক শিক্ষা ও স্কুলের প্রবর্তন করেন এবং প্রথম পাঠ্যপ্যস্তক প্রণয়নে সাহায্য করেন। তাঁরই 
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নেতৃত্বে নৃতন খাল নিমাণ শঢ্রদ হয়। জনাপ্রয় নেতা ও সংগঠক হিসেবে সপ্তবত অন্য কোন 
কবির চাইতে মায়াকভযাঁদ্কর সাথেই তাঁর মিল ছিল। "তান ছিলেন বিপ্লবী এবং যা কিছদ 
করতেন তাতেই পাওয়া যেত নূতন ?কছ;র আভাস। 

কেবল কাঁবতাতেই নয়, সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও তান উজবেক িজ্গের এীতহাকে সাহসের 
সঙ্গে বদলালেন। যখন তান রশ সঙ্গীত স্কুলে ঢোকেন তখন তাঁর বয়স প্রায় চল্লিশ। তানই 
প্রথম উজবেক সরকার পান ব্যবহার করেন পিয়ানো এবং চাপা গলায় গান করার প্রাচ্য 
রীতির ঘোর বিরোধিতা করেন্‌। 'তাঁনই প্রথম উজবেকদের শেখান দাঁড়য়ে গান গাইতে 
এবং সবপ্রথম চাঙ ও শিজাককে স্দানপূণ করার কাজে লাগেন। সবচেয়ে বড়ো কথা, ?তনই 
প্রথম রচনা করেন উজবেকদের বিপ্লবী গানগ,লো। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র উজবেক জনতা সে 
গানগুলোকে গ্রহণ করে। 

হমৃজ'র প্রাতাঁট পদ ছিল পুরাতন জীবন ধারার বিরদ্দ্ধে বিদ্রোহ । নৃতন সাম্যবাদী 
সত্যকে জরযনস্ত করার জন্য বাই এবং অন্যান্য যা কিছ; উৎখাত করা দরকার তার জন্য 
লড়াই ?তাঁন করেছেন। এবং যা হওয়া স্বাভাবিক তাই হল, খা কিছ; পুরাতন, ক্ষয়ে যাওয়া 
ও অচল তাঁর বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হল। ১৯২৯ সালের ই মার্চ হমৃজ মেয়েদের এক সভা 
ডাকেন। এটা শাহিমর্দনে মেয়েদের প্রথম সভা। এ সভায় িশলাকের তেইশজন মেয়ে তাদের 
পারানজা ছংড়ে ফেলে দেয়। দশাঁদন বাদে বূজৌঁয়া জাতীয়তাবাদশদের প্ররোচনায় একদল 
নুদ্ধ মোল্লা ন্‌শংসভাবে তাঁকে হত্যা করে। 

পরোনো আমলের লোকেরা এ সব কথা জানে। কিন্তু যারা হমৃজকে জানত এবং তাঁর 
সঙ্গে কাজ করেছে তারা যখন এ সব কাহনী বলে তখন তর,ণদের মনে হয় এ সব কাঁহনী 
চোঁজস খাঁর সময়ের কাছাকাছি, তাদের যুগের নয়। এই সব তর্দণ তরুণীর জীবনে প্রতিটি 
বছর এক এক দশকের মত, এত দ্রুত এাঁগয়ে গেছে সমাজতল্তী উজবৌকস্তান। দেখা যাক 
শাহিমদ্নের নূতন দশসালা স্কুলাটকে। এর শশক্ষকরা বহু বছর আগে হমজ'র খোলা 
প্রথম স্কুলে পড়াশনো করেছেন। ক্লাসঘরে সজীব ছেলেমেয়ের দিকে তাকালে, তাদের গলায় 
পাইগানয়ারের টাইগদাল দেখলে, তাদের আনন্দময় মুখের দিকে চাইলে উপলান্ধি করা ঘায় 
সোভিয়েত রাষ্ট্র উজবেক শিশদদের জন্য কতখাঁন করেছেন। 

যখন কাজের পর ক্লাব ও দ্কুলের অপেশাদারী দল ও খেয়ালী চক্রেরা মিলিত হয়, 
প্রজাতল্ের যে কোন জায়গার মতো এই শাহমর্দনেও দেখা যায় সেই একই দশ্য। এই দলে 
আছে চণ্ল উজ্জল চোখ ছোট্র মান 'নমাতা কিংবা চল্লিশাটি বিন্দনণ বাঁধা ছোট্র উজবেক 
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মেয়ে। সে তন্ময় হয়ে তাঁকয়ে আছে মাছের কাঁচের পানে। দেখা যাবে ক্ষুদে শিল্পীদের 
যারা ছাঁব আঁকা শুর; করার সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের নাকেই রঙ লেপ্টে ফেলে। তাদের আঁকা 
ছাঁব দেখা যাবে দেয়ালে । কারও রেখা আঁতারক্ত বালষ্ঠ, কারও বা দদর্বল, বিত্ত সবগীলই 
বর্ণেজ্জবল -- অঞ্ভুত সব প্রাসাদ, স্টীমার, লাল তারা খাঁচত িমান। দেখা যাবে তরদণ 
নক্সাকারী, ফটোগ্রাফার, বেহালাবাদক, দাবা খেলোয়াড় ব্যায়ামকারীদের। উজবৌকস্তানের 
প্রাতাট স্কুলই হমজ'র স্মতিস্তন্। 

শাহিমর্দন নিজেই উজবেক বিপ্লবী কাবর স্মৃতিন্তত্তে পাঁরণত। এর বত্মান নাম 
হম্জাবাদ! উজবোঁকস্তানের শ্রেষ্ঠ স্থপাতিরা কাঁবর সমাধমন্দির গড়েছেন। যেখানে তাঁকে 
হত্যা করা হয়োঁছিল সেই গ্রামের গাঝখানে এট দাড়য়ে। হম্‌জ'র নামে স্বাস্থ্য নিবাসের যে 
সমন্দর ভবনটি তৈরী হয়েছে তারই কাছে মিশেছে দুটি খরম্রোতা ছোট্র নদীর স্বচ্ছ জল। 
যে সামীগ্রক পুনগঠিন পাঁরকজ্পনা বরা হয়েছে তাতে আগামী কয়েক বছরে হমূজাবাদে নতুন 
স্বাস্থ্য নিবাসের বাড়িগুলো, একটি হোটেল, পাঠাগার নিয়ে বিরাট গ্রন্থালয় তৈরী হবে। 
এখানে রাখা হবে হমজ'র গাণ্ডুলাপ, তৈরী হবে ফোয়ারাসহ একটি পাথরের [সণড়, 
বিশ্রামের জন্য মণ্ডপ ও কুঞ্জবন। , 

হম্জাবাদ উজবেকদের অবসর যাপনের 'প্রয় কেন্দ্র। ছ্দাঁট উপভোগকারীরা আসে 
তাসখন্দ, সমরকন্দ বা উরগণ্ট থেকে, তারা চায় শাহমর্দনের রোদ আর পাহাড়ী বাতাস আর 
স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসার সুফল লাভ করতে, স্থানীয় গ্রন্থাগার থেকে হম্‌জ'র একথানা বই 
নিয়ে কাছোপিঠে কোথাও ঘরে বেড়ানো এদের পছন্দ। কখনও তারা ঘায় করাতের মত 
দাঁতওয়ালা পাহাড়ের সান্দদেশে একটি সব;জ-ধালো আরচা কুঞ্জবনে িংবা কাছাকাছি হৃদ 
কুলি কুব্বানে। মস্ণ পাহাড়ের ব্দকে এর নীল জল চক্‌ চক্‌ করছে। 


৬। উপত্যকার উপর ধোঁয়া 


রেলপথে পরের বড় সহর হল আন্দজান। 

আন্দিজান ফেরঘানা উপত্যকার সবচাইতে বড় সহর এবং সবচেয়ে বড় শ্রমাশল্প কেন্দর। 
মোটামদাঁট দেখতে হলে উঠতে হবে মহম্মদ আলির মিনার চূড়ায় পাথরে-গড়া এফাঁট খাড়া 
ও চন্ত্রাকার [সণড় বেয়ে। উপরে, গম্বজের নশচে লোহার বেড়া দেওয়া একাঁটি গোল 
প্লাটফর্ম। 


ফেরঘানা ১১৩ 


ঘনসা্নীবষ্ট সমতল ছাদ, মৌচাকের মত ছোট্র উঠোনের কালো চত্বর, তাতে ছায়া ফেলেছে 
গাছের ঝাড়। কাছে ডগবগ পুকুরের মত বর্ণ বিচিত্র জনতা যৌথখামার বাজারে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে। অবপর 'িনোদনের পাকঁট বহন্দূর ছড়ানো, সব্ূজ পাতার ভিতর 'দিয়ে নজরে 
পড়ে সাদা মৃতিগযাীল। সুবেশ লোকেরা চলেছে পাকেরি পথে। ভাঁলবলের জালের উপর 
দিয়ে একটা বল লাফিয়ে উঠছে। দুরে চক চক করছে কেন্দ্রীয় অণ্টলের বাড়ির ছাদগ্ঃলো। 
ওখানকার রাস্তায় লম্বা পপলারের সার, দূর থেকে তাদের মাথাগ্লো দেখে মনে হয় 
ছাদের 1ভতর 'দিয়ে ওরা যেন গাছের সারিওয়ালা রাস্তা বানয়েছে। সহরের নিমাণ ক্ষেত্র 
বৈদযাতিফ জোড়-লাগানো ষন্রের কম্পমান ঝলক। উজ্জবল রোদে থাকলেও সে আলো 
পাঁরত্কার দেখা যায়। আর যে দিকেই তাকান যার নজরে পড়ে মিল আর কারখানা । 

িরাট এক শাবরের জবলত্ত আগ্মিকুণ্ডের মত আন্দজানের উপরে উঠছে ধোঁয়ার 
কুন্ডলণ। ধোঁয়া উঠছে কারখানার ইস্ট-গাঁথা চিমনী থেকে, ধাবমান রেলগাঁড়র ?পছনে সে 
ধোঁয়া ছড়িয়ে যাচ্ছে; বুপ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া আসছে বাড়ির স্টোভ আর উঠোনের উন্দন 
থেকে। ধাতাসের ঝাপ্টায় ধোঁয়ার মেঘ 'ছিনাঁবচ্ছিন্ন হয়ে,মালয়ে গেলেও সহরের আকাশে 
সান্টি করছে হালকা বেগননী রঙের কুয়াসা। 

চির তা রানী যা 
পড়ে যায়: 'এর সৌন্দর্যে মদ্ধ হয়ে এমন যে বাতাস সেও এর উপর 'দিয়ে উড়ে যেতে ভূলে 
যায়। বিশেষ করে দৃশ্যটি মনোমদ্ধকর ভোরের বেলায়, যখন তুলো-বোঝাই লারগদলো 
সহরে এসে িশে-যাওয়া রাস্তা বেয়ে ছুটে চলে। এরা বিশেষভাবে মনে করিয়ে দেয় অন্যান্য 
জিনিসের চাইতে তুলোর জন্যে সহর এত কর্মচণ্চল। সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য যে 
কোন জায়গার চইতে আঁন্দজান অঞ্চলে বেশী 'সাদা সোনা' উৎপন্ন হয়। ফেরঘানা তূলো 
অণ্খলের িকপকেন্দ্র এই আন্দিজান সহর। আঁন্দজানের বৃহৎ ও আধ্দানক কারখানাগনীলতে 
তৈরী হয় ডিজেল ইঞ্জন ও সেচের জন্য পাম্প, বিদে ঘন্রের তীক্ষণধার চাকা, খামার 
যন্ত্রপাতি, খান্লিক ট্যামপার তথা এক্সকাভেটরের খন্চরো অংশ। মোটর মেরামত কারখানায় 
খারাপ হয়ে যাওয়া ট্যাক্টর ও তূলো কাটাই যন্দ ঠিক করা হয়। 

নীচে রাস্তা দিয়ে থেকে থেকে চলে যায় তাঁরতরকারী ও ফল বোঝাই লার। ফলের 
এত সৌরভ যে লার চলে যাবার মানিউখানেক বাদে সে স:গন্ধ মনার চ.ড়ায় ভেসে আসে। 
লাঁর হয়ত ভিড়বে সহরের নূতন শ্রমিক বসাঁতর অথবা কোন ফলতরকারীর দোকানে বা 
আবন্দঞান টিনে ভর্তি তরকারগ ও ফলের কলের চওড়া উঠোনে। সহরে অন্যান্য বড় বড় 
৪2929 
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কারখানা আছে। নতুন কল, পাঁলাক্লানক, সিনেমা, ক্লাব ও “শত জানালার" বাসভবনের পাড়া 
ছাড়াও আরও বাঁড় ঘর তৈরী হচ্ছে। 

মহম্মদ আল 'মনার থেকে দেখা সহরের পারদৃশ্য পোরয়ে চোখ পড়ে ফেরঘানা 
উপত্যকার মহান দশ্যপ্টে। একাঁদকে উপত্যকা মাঁলিয়ে গেছে দ'রান্তরে। মাঝে মাঝে 
ফলন্ত মাঠ আর গ্রামের চাদর। আর এক দিকে উপত্যকা উঠেছে খাড়া হয়ে, যেন ওকে 
নজরে পড়ছে পাক-খাওয়া বিমানের কোবন থেকে। দিগন্তের ধুকে দুরবতাঁ পাহাড়ের 
চুড়াগদুলো মনে হয় 'চানর তালের মত। 

লক্ষ লক্ষ বছর আগে পাঁথবী যখন বেড়ে উঠে আকার নিতে সমর; করে আর মধ্য 
এশয়াকে ছেয়ে থাকা প্যালেওজোয়েক সমর সরে যায় তখন সাগর ফেরঘানা অণ্চলে থেকে 
যায়। সেই সাগরতশীরের গরম স্যাঁতস্যাঁতে বাতাসে যুরাসিক যুগে জল্ম নেয় বিশাল ফার্ 
ও অশ্বপনচ্ছ গাছের দল। যে কারণে ভূমিকম্প হয় সেই মাটির স্তরগঠনের ফলে ফেরঘানা 
সহরের চারাঁদকে পাহাড়গ্লি ক্রমশ উদ্চু থেকে আরও উচ্চু হতে থাকে। ভূগর্ভ থেকে রুমশ 
প্রকাশ পায় এরই তলায় চাপা-পড়া মাটির সঙ্গে মেশান মহার্ঘ ধাতু সম্পদ । একাঁদন যেখানে 
সমযদ্র ছিল আজ সেখানে ফেরথানা গহবরের চারপাশে পাহাড়। এরই সান্দদেশে ধাতু ও 
কয়লা স্তর তথা চুনা পাথর আর যেখানে ছিল সাগর __ তেল, গন্ধক ও ওজোসেরাইট (পাহাড়ী 
মোম) দেখে পৃথিবীর সেই সব প্রোনো দিনের কথা মনে পড়ে যায়। 

ফেরঘানার ধাতুগ্ীলকে কাজে লাগাবার জন্য গত দ্হাজার বছরে যে শ্রমাশন্প গড়ে 
ওঠে তাতে দেখা যায় কয়েকটি পারতাক্ত লোহার খাঁন। এখানে লোহার কারবারীরা তাদের 
প্রাচীন ব্যবসা চালাত। এ ছাড়া ছিল দুটো ক্ষ্দে তেল ক্ষেত্র আর সেকেলে দ্টো 
কয়লাখান। বিপ্লবের সামান্য আগে রুশ ব্যবসায়ণীরা এদের চালাত লদুঠেরা মনোভাব নিয়ে, 
কেবল গত প্শচশ বছরে ... কন্তু আগে আমার অন্য কিছ; বলা উঁচিত। 

ফেরঘানা উপত্যকার চারদিকের পাহাড়ে যে সব িরাগজ রাখালরা গর; চরায় তারা 
মাথায় পরে কিনার চওড়া লোমের টুপি। সাধারণত্র উজবেক তুবেতেইকার উপর ওরা 
গাল ব্যবহার করে। টুপি খুললে তুবেতেইকাও ওরা খুলে ফেলে। কিরাঁগজয়ার 
পাহাড়গ্ীল মাথা তুলেছে মাটির উপর উন্টনো কিরাগজ টুপির লোমের মতো আর এই 
পাহাড়ের বুকে ফেরঘানা গহ্বর যেন টুপির নীচে তুধেতেইকার মতো। পাহাড় যে সদ্পদ 
ফেরথানাকে উজাড় করে দিয়েছে তার অবস্থান কিরগিজিয়ায় আর সমুদ্রের যে উত্তরাঁধকার 
ত হল উজবেকিস্তানে। কিন্তু দ্যাট রাষ্ট্রের ভেতর অর্থনৈতিক বরোধের কোন হেতু নেই। 
উপত্যকার অর্থসম্পদকে একত্রে পাঁরচালনা করা বেশশী স্যাবধেজনক ও লাভকর। এ 


ফেরঘানা। ্ ১১৫ 


কারণে একটি অর্থনোতিক সংস্থার মতো কিরাগাঁজয়া ও উজবোকিস্তানের খানাশিক্প একই 
সঙ্গে ার্ববাদে পারচাঁলত হচ্ছে, 'কিরাগিজিয়া টুপি ও উজবেক তুবেতেইকা যেমন একই 
মাথায় শান্তিতে থাকে। 

ফেরঘানা রেলের ছোট ও বড় লাইনগদ্ুলো পাহাড়ের ঢাল? জায়গার দিকে চলেছে। 
ওখানে আছে কিরাগাজয়ার বৃহৎ কয়লাখান অঞ্চল: তাসকুঁমির, কাঁকয়ানগাক ও 
শকাঁজলাকয়া আর শ;রাব তাজিকিস্তানের কয়লা অণ্টল। এই শিল্পাঞ্চলের অন্যান্য অংশে 
কিরগ্িজ প্রজাতন্বে উচিমচাক আরসোনক খাঁন, হাইদারথান ও কাদামজান এ্টিমান, 
ফ্লুয়রস্পার ও পারদ খাঁন। 'াঁজল্কয়া কারখানায় তৈরী হয় পাথর ও মাটির জানিস, 
দেয়াল ও মেঝের টাইল এবং ঢালাই কাজের ঝামা ই'ট। উজবেক অণ্চলে আছে কুভাসাই 
ছাড়াও শোরস্‌ সহর। এখানে গন্ধক ও ওজোসেরাইটের বড় এক খাঁন পাওয়া গেছে। 
এগদাল হল বহযাবাচন্র খনি ও মিলের ক্রামক শ্রেণীর প্রথম অংশ। ফেরঘানায় ভূতত্বাবদদের 
আবিক্কৃত ধাতুর স্তর যখন কাজে লাগানো হবে তখন খাঁন আর কারখানায় উপত্যকা ছেয়ে 
যাবে। 
এরই মাঝখানে উজবোকিস্তানে সাদা-চড়ো ঢেউয়ের বিদ্তুত সবুজ সম্রের মতো 
তুলোর ক্ষেত। এরই মাঝখানে দ্বীপের মত ইতন্তত বিক্ষিপ্ত শিঞ্প সহর ছাড়াও আছে 
ফেরঘানা উপতাকার তেল খাঁন। প্রজাতন্দের অন্যান্য অণ্চলেও তেল আছে, িস্তু ফেরঘানাই 
হল উজবেকিস্তানের প্রধান তেল উৎগাদক। উপত্যকার এখানে ওথানে তেল খাঁনর পাশে 
পাশে বহ্‌ শ্রামকের বসতি গড়ে উঠেছে। আঁন্দজানের কাছাকাছ এমনাক তেল খাঁনকদের 
সহর লৌনন্ক। 

লোননস্কের সঙ্গে ইয়ার্গ ঘ্[লের কথা মনে পড়ে যায়, কারণ একসময় এটাও ছিল 
লোকালয়ের বাইরে এক কিশলাক। এখানেও চোখে পড়ে নূতন দোতলা বাঁড়র সারির 
মাঝখানে দেখানের পদরোনো মাঁটর ঘর; এখানেও কয়েকাঁট নূতন কারখানা আছে। 
ফেরঘানা উপত্যকার সম্ভবত সব চাইতে স্মন্দর পার্কাট ছাঁড়য়ে আছে শ্ারখানের উপ্চু 
গাড়ে। এর পর একটি খেলাধুলোর স্ট্যাঁডয়াম। রাতের বেলা সহরের তিনাট ?সনেমায় 
লোকেরা ভাঁড় জমায়। 

লোনন্স্কের কাছে আছে ফেরঘানার দ্যাট বৃহত্তম তেল খাঁন 'পালভানতাশ' ও 
'আন্দজান'। লেনিনস্ক থেকে পালভান্তাশের দিকে এগদুলে চোখের সামনে ক্লুমশ ভেসে 
ওঠে ধূসর পাহাড়ের মধ্যে একটি সাদা সহর। সহরের উপর মাথা তুলেছে তেলোত্তলক 
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যন্দের চ্‌ড়া। আজকের উজবোৌঁকস্তানে সুপাঁরাচত 'ড্রিলিং িস্বী 'প্রমকুল তাশপূলাতভ 
এখানকার অন্যতম প্রথম বাসিন্দা । 

এক গ্রশম্মের রাতে 'ড্রিলগর্ভের কাছে ওর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ। অশরণীরী উজ্জল 
চাঁদের আলোয় তেলোভ্তলক যন্তগ্যাল প্লাবত। ধাতাস কোমল ও পাঁরচ্কার। দিনের বেলা 
তেল থেকে পোড়া গন্ধ বার হয়, কিজ্তু রাতে গন্ধটা মনে হচ্ছিল মুশলার মত প্রীতিকর। 
আমাদের চারদিকে িশীঝর তীব্র আওয়াজ মিশে যাচ্ছে সামান্য শুনতে পাওয়া পাম্পের 
শব্দের সঙ্গে, তাদের পটভূমিকায় রটারের মদ; গন্ান বিশেষ করে স্পম্ট হয়ে উঠছে। 

লোনন্‌স্কে জেলা পার্টি কামার ডাকা এক সভার কথা তাশপৃলাতভ আমাকে 
উৎসাহের সঙ্গে বলতে স্রদ করল। ফোরমযান ও সমাজতন্ত্র শ্রম বীর উপাধিধারী পাভেল 
স্বিমভ ও প্রজাতন্মে সংপারচিত 'ড্রীলং িস্রী আর্তক খাঁললভের সঙ্গে সে এ সভায় 
যোগ 'দিয়েছিল। তেল কৃপের দ্রুত খননের জন্য ক ক ব্যবস্থা করা চলে তারই আলোচনা 
করেন এ'রা। এ সম্পর্কে বিস্তারত বলতে 'গয়ে হঠাৎ সে থেমে গেল। 

বশ বছর আগে আম যখন তেল খাঁনতে আসি” একটু থেমে মদদ হেসে শর করল, 
এরা আমাকে একটা 'ড্রলের গর্ত দেখিয়ে বলে ওর ভেতর থেকে তেল উঠে আসবে। 
ভেবোঁছলাম ওরা আমার সঙ্গে রাসকতা করছে। মনে মনে বললাম মাটির ভিতর কী আছে 
লোকে তা কী করে বলবে? িস্তু এখন... 

হেসে সে হাত বাড়াল। পালভানতাশের যে কোন তেল কমর্শ তাশপযলাতভের না বলা কথা 
বলে দিতে পারে: তরুণ হলেও 'ড্রীলং বিদ্যায় আঁভজ্ৰ এবং মাটির তলার মেরামত কাজে 
সে বিশেষজ্ঞ অন্যান্য শত শত উজবেকের মত, আজ সে জানে কী ভাবে 'মাঁটর নীচ পর্যন্ত 
দেখতে হয়'। যেমনি রটারের শব্দ শোনে অমাঁন তার হষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বলে দেয় অতল 
গ্রভীরে কোন জিনিস কী অবস্থায় আছে। উজবেকরা সমস্ত আধ্দীনক [ীশ্প কৌশল 
আয়ন্ত করেছে। 

পালভানতাশে যাবার দ'বছর বাদে বেতারযন্ত মারফৎ জানতে পাঁর ফেরঘানা উপত্যকার 
তেল খানতে রটার 'ভ্রালংযের ধদলে টারবাইন 'ড্রীলং সর হয়েছে। এটা আরও ফলপ্রদ। 
উজবেকরা এই নূতন হীঞ্জানয়ারংও আয়ত্ত করেছে। 

লোনন্স্কের কাছে আসাকে রেল স্টেশনে একটি পাম্প কল বসেছে। পাইপের ভিতর 
দিয়ে ফেরঘানার বাদাম রঙের তেল তেল-খাঁন থেকে আসাকে চালান যায় আর আসাকেতে 
আবার পাম্প করে এগনীলকে তেলবাহী গাঁড়তে ভার্ত করা হয়। আর একটি পাইপ 
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লাইনে লৌনন্দ্কের তেল যায় ভান্নভাঁদিকি শোধনাগারে। এটি উজবোকস্তানের সব চাইতে 
পৃরোনো শোধনাগার। 

কিন্তু লোননস্কবাসীদের সব চাইতে বড় গর্ব হল তাদের গ্যাসবাহ নল। লোনিনস্ক 
তেল খাঁন গ্যাসও বানায়। গ্যাস তেলের সহোদর। বহন ধরে আন্দিজান ও লেনিন্‌স্কের 
শ্রামকগৃহে গ্যাস চুল্লি একটা সাধারণ 'জানস। তা ছাড়া আশেপাশের বহ; যৌথখামারে 
গ্যাস এখন নিত্যনোর্মাত্তক কাজে ব্যবহার হয়। রান্নাঘরে, যৌথখামারের কামার-শালায়, 
প্লানাগারে, তুলো শনকাবার কাজে ও ইটের ভাঁটিতে গ্যাস চালন হয়েছে। 


৭1 একটি যৌথখামারের বাজার 


তেরাট টাখানার কার্পেট-মোড়া প্লাটফর্ম একাটি মানত নলখাগড়ার ছাদ দিয়ে ঢাকা। 
বহ, বিচিত্র পোষাকে চাখানা রংদার হয়ে উঠেছে -- ডোরাকাটা আলখাল্লা আর তুবেতেইকা 
থেকে স্যর করে শ্রামকদের জামা পর্যন্ত। ফুলের নক্সা-আঁকা ট্রে, চাপান্র আর চায়ের পেয়ালা 
থেকে ধোঁয়া উঠছে, শোনা যাচ্ছে গমগমে জনতার গদগজন। এই একই ছাদের নণচে শীতল 
অন্ধকারে চাখানাগদলির মাঝখানে আঙুর, পীঁচফল, আপেল, পিয়ার, গ্রাম, ডালিম, তরমনুজ 
ও ফুঁটির সাগন্ধী উদ স্তূগ। এ ছাড়া আছে টমেটো, লঙ্কা, বেগদনগাছ, শশা, বাঁধাকাঁপ, 
মান্ট সাদা ও তিক্ত হলদুদ পেপ্মাজ ও পোলাওয়ের উপধদুক্ত কুচি করা হলদে গাজরের 
রঙান পাহাড়। রয়েছে চুপাঁড় বোঝাই শ,কনো খযবানী, বীচি সদদ্ধ ও বাঁচি ছাড়া কিশাঁমশ, 
শদকনো পাঁচ ও ফুটি, আখ্‌রোট, আমন্ড ও পেস্তা। জগগনলো দ্ধ, কৌমিস, আইরান, 
সজমা ও কাতিকে ভার্ত। আর আছে যমানিকা ও তিল বাঁজের সঙ্গে তৈরী 'বাভনন 
আকাঁতি ও নক্সার বার রকমের মিষ্টি গন্ধযুক্ত চ্যাপ্টা রুাটি। এই হল আন্দিজানের 
উজ,ম-বাজারের (আঙুর বাজার) চেহারা। 

কাছাকাছি আন্দিজানের প্রধান যৌথখামার বাজার, এখানে মাটির দেয়াল ঘেরা বাভন্ন 
চত্বরে উঠেছে যৌথখামারের দোকানঘর, চালা ও ভোজনাগার। এগাল উজবৌকন্তানের 
অন্যান্য সহদুরে বাজারেরই মত। লরি ভার্ত রঙ্ডীন ফল ও তাঁরতরকারা ছাড়াও আছে দুধ 
বোঝাই জালা, চওড়া ঝুঁড়-ভা্ত চ্যাপ্টা রাট, থলে বোঝাই চাউল (সাদা ও গোলাপী) 
গরম, বালি? জোয়ার, আলম, কলহ, মটর এবং মসূরের মত চ্বাদ একধরনের মটর, এর নাম 
মাস। 


১১৮ সোভিয়েত উজবোঁকস্তানে ভ্রমণ 


শমাণ্টর দোকানের গৌরব শুধু বািভন্ন ধরনের কারখানায় তৈরী শিষ্ট কেক ও 
মোরগের মতো লজেন্সে নয়। উজবেক কারিগরদের সমবায় প্রাত্ঠানের গড়া সব রকমের 
মিঠাই এখানে সাজানো । এখানে পাওয়া যাবে আঙরের রস, মধ, ভেড়ার চর্বি ও বাদামের 
তৈরণ বহ, রকমের হালয়া, ময়দার তৈরী মিণ্টি দেখতে না-মাজা স্‌তোর ফেটির মত আর 
বিখ্যাত চিনির নিসালদা। একটা কালো পান্রের ভিতর বশেষ ধরনের একটা কাঠ "দিয়ে 
বিক্রেতারা এগ্লিকে ফেনিয়ে তোলে । দেখা যায় স্বচ্ছ িছারর তৈর মিঠাই, দেখতে 
পার্বত্য স্ফাঁটকের তালের মত। কাছে পিঠেই এগুলোকে বানাতে দেখা যায়: উন্দনের 
উপর বমানো গোল পাব্রের ভিতর আড়াআঁড়ভাবে সুতো ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তার পর 
তরল চিনির সার তাদের উপর যেমন ঢালা হতে থাকে, ঠাণ্ডা হবার সঙ্গে সঙ্গে সেগদালি 
দাঁড়র সঙ্গে জমাট বেধে যায়। 

মাংসের দোকানে গর? ও ভেড়ার চমৎকার টাটকা মাংস ঝোলানো। 1শকারী বিক্রি 
করতে আনে পাহাড়ী কেকাঁলিক, ফেজ্যাণ্ট [কিংবা মধ্য এঁশয়ায় ছোট্র খরগোশ। গরোনো 
বই বিক্রেতা একখানা কম্বলের উপর বইগনলোকে ছাঁড়য়ে বসেছে। গাঠ্যপ্স্তক ও আধ্দনিক 
গপ্পের বই ছাড়াও এর ভিতর হয়ত গাওয়া যাবে কোন পযরাতন প্রাচ্য পাশ্ডুলাপি। 
গ্রামোফোন রেকর্ড বিক্রেতার চারপাশে সর্বদা ফুর্তিবাজ মান্মষের জটলা । একপাশে লাল 
লঙ্কার ছোট ছোট স্তূপ আর সেই সঙ্গে নীল, গাঢ় সবুজ তামাকের তাল এবং িরিমাটি, 
সম মেদী গাছ, বাসমা ও অন্যান্য রঙের িরামিও রঙের জেল্লায় এ বলে আমায় দেখ, 
ও বলে আমায়। হস্তাশল্পণী সমবায় প্রাতষ্ঠানের দোকানগলিতে সর; গলা জগ ও চকচকে 
প্রলেগ লাগান মাঁটর থালা, রেশমী বেল্ট ও 'বখ্যাত আইওম স্যাঁটন, উজবেক বাজনা ও 
ঘোড়ার সাজ সাজানো । রাষ্ট্রের নিজস্ব দোকানগদলিতে কলে তৈরী যাবতীয় জিনিসের 
ভাঁড়, কাপড় থেকে সবর; করে এলঘামানয়াম পার ও বেতারযন্ত্র সবকিছই আছে। 
যৌথখামারশদের কাছে এ সব বেতার যন্জের খুবই চাঁহিদা। যৌথখামারের অসংখ্য লারর 
মাঝখানে শুয়ে একটা নিরালা উট কান্না জড়েছে। ভেড়াগদুলো জটলা পাকিয়ে আছে, 
গাছে হারিয়ে যায় এ জন্য মাথায় বাঁধা জোড়ায় জোড়ায়। যৌথথামারশ ও সহদরে লোকের 
এই রঙ্গীন ভীড়ে এখানে ওখানে নজরে পড়বে িঠের উপর থাঁল নিয়ে মল্থরগাঁতিতে 
চলেছে গাধা । ব্লভার বা লদসার্ণের আঁটি িংবা শদজ্ক ডালের বোঝা এত বড় যে জ্তুগ্লোর 
নাকম্মখ আর ছোট্ট পা ছাড়া কিছুই দেখা যাচ্ছে না। 

খাবার ঘরের কাছে লোকের 'গিসাঁগস ভাঁড়, বাতাসে তিলতৈল আর ভেড়ার চার্বর 
উপ্লগন্ধ নেশা ধাঁরয়ে দেয়। খাবার ঘরের সামনে ছোট টোবলে উজবেক বাচ্চাদের প্রিয় 


ফেরঘানা ১১৯ 


খাদ্য, লাল লঙ্কার গুড়ো ও পেন্মাজের সাদা গোল চাকাঁত ছড়ানো পেয়ালা ভর্তি সেদ্ধ 
করা মটর থেকে ধোঁয়া উঠছে। কাছেই ছোট ছোট সামসা পুর -- ভেড়ার মাংস ও পেপ্রাজ 
ভার্ত কোপ্তা ভাজা হচ্ছে তন্দ;রায় মাঁট ও পশম মাশয়ে বানানো এক ধরনের উনুন)। 
কোপ্তাগমুলোকে উন্মনের ভিতরের দেয়ালে হেলান 'দয়ে রাখা হয়েছে। চাখানার মতো 
খাবার ঘরের প্লাটফও পালাস বা কার্পেট দিয়ে মোড়া । প্লাটফর্মের এক ধারে, ছাদ ঠেকো- 
দেওয়া কাঠের থামগ:ক্জির মধ্যে এক বাব্যূর্ সর; পাত্রের উপর জ্বলস্ত কয়লায় বাতাস 
দেওয়ার জন্য ছোট্ু বেলচেখানাকে নাড়ছে। মাংস ঢোকানো ছোট ছোট লোহার শলা 
আগুনের উপর একবার এ পাশে একবার ও পাশে ঘ্রিয়ে শিক-কাবাব বানাচ্ছে। এখানে 
আরও িলবে সুরপা _ ভেড়ার মাংস, মটরশঠঁটি ও অন্যান্য তাঁরতরকারশ মেশানো 
সোনালশ রঙের সুপ, সাগন্ধী পত্রগূল "দিয়ে রান্না করা এছাড়া আছে 'বাঁতন্ন খাবার ও 
বিখ্যাত পোলাও । পোলাও তৈরীর ওস্তাঁদকে উজবোকপ্তানে এত তাঁরফ করা হয় যে এই 
সব ওন্তাদদের নাম তাদের সহরে শধন নয়, বহ; দুরে ছাড়িয়ে পড়েছে। আন্দিজান বাজারে 
চগনা তুরকিস্তানের সিনাকিয়াঙের পুরান আঁধবাসী উইঘনরদের পাঁরচালিত ভোজনালয়ও 
আছে। এদের রান্না খেলে চশনা পাক প্রণালীর কথা মনে পড়ে। ময়দার তৈরী খাবারে এদের 
অসাধারণ বোচন্র্য। মসলাহণন ও মসলাদার রান্নার স্পন্ট পার্থকা, এর বিশেষ স্বাদ ও গন্ধ 
টের পাওয়া যায়। 

যৌথখামারের বাজার বর্ণবহুল, বিশিষ্ট ও চিত্তাকর্ষক । এর সঙ্গে পণচশ বছর আগেকার 
বাজারের কোন মিল নেই। তখন বাজার ছিল পাঁথবীর কেন্স্থল, মধ্য এীশয়ার সামন্ত 
সহরগদালর প্রধান প্লায়-কেন্দর। প্রকৃতপক্ষে উজবোকিস্তানের সহরগণ্লি ?ঠক সহরের মত 
বেড়ে গড়ে ওঠোন। গড়ে ওঠে বড় বড় বাজারের মতো, তার চারপাশে ধরে ধীরে থেরে 
মাটির ডেরা, উঠোন আর সরদ গাঁল। 

সব প্রথমেই যা বিদায় নেয় তা হল আগদন বেচার দল। এরা জবলত্ত কয়লার ভাড় নিয়ে 
ঘরে বেড়াত। এটা ঘটে বিপ্লবের আগেই । দেশলাই বাজারে আসতে এদের ব্যবসা বন্ধ হয়। 
বিপ্লবের পর প্রথম যা অদৃশ্য হয় তা হল টোটকা বিক্রেতা । এর বদলে দেখা দেয় আধ্মানক 
ওষমধের দোকান, তাদের জানালার ভিতর শোভা পেতে থাকে রঙীন কাচের গোলক। বড় 
বড় সাঁড়াশি নিয়ে ঘুরে বেড়ানো দাঁত তোলার লোকও 'বিদায় নিতে বাধ্য হল। এঁ একই 
দশা হল বাজারে নাঁপতদের, যারা বে ফোন অস্নখে লোকদের রক্ত বার করে ছাড়ত। হাড় 
জোড়া দেবার লোক ও হাতুড়ে বঁদ্যরও এ দশা। এদের বদলে এল চাকিৎসক। অবৈতাঁনক 
জেলা হাসপাতালে রোগীদের এরা দেখত। ঘাড়ে আটকানো িতের সঙ্গে দোয়াত ঝুলিয়ে 


১২০ সোভিয়েত উজবোঁকস্তানে ভ্রমণ 


যে সব চিঠি িঁখিয়ের দল বাজারের মোড়ে বসে থাকত তাদেরও বিদায় নিতে হল, কারণ 
লোকেরা নিজেই তাদের চিঠি লিখতে ও পড়তে শিখল। বাজার ঘোষণাকারীর কাজ [ছিল 
রাজ্য ও সহরের সংবাদ বলা। সংবাদপত্র ও রেডিও আসার সঙ্গে সঙ্গে তারাও অদশ্য হল। 

এখনও শোনা যায় বাজারের চাখানায় বসে লোক সঙ্গীত গাইয়ে তার দোতারা বা খঞ্জনী 
বাজিয়ে গান গাইছে। বস্তু আজকাল সব চাইতে নামজাদা গাইয়েরা কনসার্ট, থিয়েটার বা 
ক্লাবে গান করে থাকে। প্রত্যেকাট সহরেই এখন আছে অন্তত" একটি করে থয়েটার। 
বাজারের খাবার ঘরের সঙ্গে এখন দেখা দিয়েছে রেস্তোরাঁ ও গণ ভোজনাগার। আগেকার 
দিনের বাজার ছোট হতে হতে যা দ্বাভাবক তাই হয়েছে, অর্থাৎ ওখানে এখন উজবেক 
যৌথখামারী ও কাঁরগররা তাদের তৈরী জানিস বিক্রি করে এবং রাষ্ট্রের চাকারতে উজবেক 
রাধ্ান তার তৈরশ খাবার লোকদের পাঁরবেশন করে। 

নুতন সমাজতন্ত্র সহরে যৌথখামার বাজারের একটা নিজস্ব স্থান আছে। সামান্য 
হলেও তা সদ । তাদের যা কিছ; বন্দোবস্ত তার দিকে সরে লক্ষ্য রাখা হয়, সর্বদাই 
উন্নতির চেষ্টা চলে এবং পারিচ্ছন্নতার উচ্চ মান বজায় রাখা হয়। বৃহৎ শিঞ্পসহরের 
আঁন্দজান উজ;ম বাজারটি নূতন কুরে গড়া হয়েছে। ফেরঘানার উজাড়-করে-দেওয়া প্রকাতির 
ফলগীলর খে উৎকর্ষ ও রঙ, দৃশ্যমান উজবেক পোষাক ও চাখানার লোক অলঙকারের যে 
বর্ণ বৈশিষ্ট্য তার সঙ্গে মিশেছে প্রকাণ্ড নলখাগড়ার নূতন ছাদের শীতল ছায়া। 


৮। তূলো চাষীর জন্মভূমি 


শরৎকালে আন্দজান থেকে মোটরে করে গ্রামের দিকে রওনা হলে নজরে পড়বে শত 
শত লোক সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত রাস্তায় আরক-জল 'দিচ্ছে। এর মানে কী? বছর দশেক 
আগেও কেউ এ কাজ করত না। কেউ যাঁদ মনে করে পাছে আপনার ফুসফুসে উড়ন্ত ধুলো 
ঢোকে এ জন্য তারা এ কাজ করছে, তা হলে ভুল হবে। ওদের মৎলব আলাদা: গলার আর 
আরাবা থেকে যে ধূলো উঠছে তা যেন মাঠে গিয়ে বাসা না বাধে, কারণ তাহলে সদ্য-ফোটা 
ত্‌লো শট থেকে ঝোলা তুষার সাদা তূলো-তন্তু ময়লা হয়ে যাবে। ফেরঘানা উপত্যকার 
তুলো চাষীদের কাজে কতখানি ধন্ব এ থেকেই তা মাল হয়। 

আন্দজান থেকে বেরোনো যে কোন রাস্তা ধরে যাওয়া যাক। গাঁড় পোঁরয়ে যাবে 
সহরতলীর ফেনাঁয়ত পার্বত্য নদীর পুল, কারখানার বাঁড়ঘর, তারপর পথের দু'পাশে 


ফেরঘানা, ১২১ 


মাঠ। ওলিয়েসটার গাছগদীল রূপোল ধোঁয়ার থামের মত গাঁড়র পাশ দিয়ে সরে সরে 
যাচ্ছে। নজরে পড়বে আঙুর ক্ষেত আর পথের পাশে গ্রামের রাস্তা। মাটির ঘরের ছাদে 
দাঁড়িয়ে একটা বাচ্চা মেয়ে আপনাকে দেখে হাত নাড়ল। তার পরই আবার দেখতে পাবেন 
রাস্তার পাশের আরক আর মাঠ, বেশীর ভাগই গাঢ় সবুজ পাতায় ছাওয়া তুলোর 
ক্ষেত। 

কোন বিখ্যাত তুল্য চাষীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে তাকে গ্রামে না খুজে এই মাঠেই 
আসা ভালো। আন্দিজানের কৃষকরা সাঁত্যই বলে থাকে: 'মাঠের যাঁদ ষক্ত নিতে চাও ত 
লাকর্পাখির ডাকের আগেই সেখানে হাঁজর হবে আর ফিরে আসবে বাদ,ড় যখন মাথার 
উপর চক্কর মারছে। যে কোন খামারশীর সঙ্গে মাঠে পায়চার করলে কোঁতুহল 
যাবে বেড়ে। 

গাছ দেখার জন্য তুলোর ক্ষেতে দাঁড়ালে দেখবেন গাছটির ডাল, পাতা, ফুল আর তত্তুযস্ত 
শ্টি। বাহ্যত এর মধ্যে অসাধারণ কিছুই নেই, কিন্তু বাক শীল্ত থাকলে এরা এক আম্চর্য 
কাহনী শোনাত। 

১৯২৩ সালে আম্দজানের কাছে গ্রামের এক চাখ্যনায় রাত কাটয়োছলাম। চাখানার 
গভশীরে একটা কেরসিন-বাঁতর পাশে গোল হয়ে বসোছল দেখানরা। পচা কাঠের টুকরোর 
প্রাণহখন আভার মত প্রদীপের ক্ষীণ আলোকে একাঁট লোক, সম্ভবত স্থানীয় মোল্লা, একটানা 
স্বরে শারয়ার একখানা বই পড়ছিল। আরবী ভাষায় 'শারয়ং' মানে হুল "যথার্থ পথ” 
অর্থাৎ '্বর্গ সুখের যথার্থ পথ'। বইটির নাম 'তস্তুবায়ের িসোলা'। তুলোর উৎপাত্ত নিয়ে 
লেখা। কি ভাবে সর্বপ্রধান দেবদ্‌ত গেব্রিয়েল আদমকে তূলোচাষ, সুতো কাটা ও কাপড় 
বোনা শেখাল এতে আছে সেই কাহিনী । সরল বিশ্বাসে দেখানরা কাঁহনীট শনছিল। সে 
সময় ওয়া লেখাপড়া জানত না। "আদমের সময় থেকে' পরান্যক্রমে ব্যবহৃত ওমাচ, অর্থ 
কাঠের লাঙল 'দয়ে ওরা জাম চষত, তূলোর ক্ষেত থেকে পেত ছোট ও স্থল আঁশযদক্ত 
সামান্য তূলো। ওরা শাঁরয়ংকে মনে করত 'বথার্থ পথ। 

তারপর গড়ে উঠল যৌথখামার। দামাল হাওয়া নূতন সমাজতান্তিক সংস্কীতিকে নিয়ে 
এল গ্রামাঞ্চলে । উজবেক তুলো চাষারা লেখাপড়া িখল । মাঠে দেখা দিল ট্রাক্টর । শেষ 
ওমাচাট স্থান পেল আন্দিজানের যাদুঘরে। উজবেক িশলাকের লোকেরা দ্রুত এাগয়ে 
চলল। যথার্থ পার্থব সুখের নূতন পথ, প্রকৃত পথ খুলে গেল তাদের সামনে । একাটি 
চটি বই-এ সেই পথের 'ির্দেশ দেওয়া হল। দেখা গেল বইটি 'হাজার হাজার গ্রন্থের চাইতে 
ভারণ'। 


১২২ সোভিয়েত উজবৌকজ্তানে ভ্রমণ 


গ্রামান্চলে সমাজতন্দ্ী বিপ্লবে যৌথখামার জানের নিয়মাবলী যে কি গরুত্বপূর্ণ 
ভুমিকা নিয়েছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। অন্যান্য সোভিয়েত নাগাঁরকের 
মত সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আরো স্পম্টভাবে উজবেক যোথখামারীরা উপলাঙ্ধ করল তারা 
কেধল তাদের যৌথখামারেরই মালিক নয় সমগ্র সোভিয়েত দেশের মালিক। এর ফলে কাজ 
সদপর্কে অদের মনোবাত্ততে আকস্মিক পরিবর্তন এল। সেটা ঘটে যখন উজবৌকিস্তান 
তুলো চাষীদের যথার্থ পথ, 'দশ-টনি' আন্দোলন শদর্‌ হয় ফেরলানা যৌথখামারগযীলতে। 
শ্রমের প্রীতি নূতন কাঁমউীনস্ট মনোভাব শিকড় গাড়ে উজবেক গ্রামাণ্চলে। 

নীরস খবর হিসেবে নতুন ভাবধারার কথা বলব না। উজবেক দেখানদের পুরো এক 
পদর্ষের জীবনে হঠাৎ যে পাঁরবর্তনের ফলে তারা যৌথ স্বার্থের তুলনায় নিজস্ব ও 
ব্যাক্তগণ্ত স্বার্থকে তুচ্ছ বলে মনে করতে শর করে, সে পাঁরবর্তনের হীতহাসের গর্ব 
এবং নব ভাবধারার প্রাণের স্পন্দন আপনারা যাতে সম্পূর্ণ বুঝতে পারেন সে জন্য আম 
বলব জনগণের যৌথ স্বার্থ নিয়ে দূচার কথা। সোভিয়েত শীল্তর প্রথম বছরে সোভিয়েত 
ইউনিয়নকে তূলো আর কয়েকটি কাঁচা মালকে বাইরে থেকে আমদানি করতে হত। সে 
সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন মিশর, আমোরকা ও ভারতবর্ষ থেকে তুলো আমদ্াঁন করত। 
১৯২৯ সালে কামিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমাট 'তুলোর ব্যাপারে স্বাধীনতা পাবার জন্য 
সংগ্রামের" সিদ্ধান্ত করেন। সেই সংগ্রামের প্রধান ভার স্বভাবত 'গয়ে পড়ে সেই উজবেকদের 
উপর যারা জাতি দহসেবে ত্‌ূলোচাষাঁ। 

উজবেকদের একটি পুরোনো প্রবাদ আছে: 'যার অনেক আছে সে অরাস্ত।” বিপ্লবের 
ফলে উপানিবোশক দাসত্ব থেকে ম্যান্ত পেয়ে উজবেক তূলো চাষীরা অনেক কিছুর মালক 
হয়। এতে তাদের মধ ক প্রচণ্ড শাক্ত এল, তারা কত কর্মঠ হয়ে উঠল তার পাঁরচয় 
পাওয়া যায় নীচের ঘটনা থেকে : কেন্দ্রীয় কাঁমাটি তাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করার মান্র দ7'বছরের 
মধ্যে উজবেক দেখানরা তুক্মেন, তাঁজক ও অন্যান্য তুলো উৎপাদনকারীদের সঙ্গে 
একযোগে সোভিয়েত ইউনিয়নকে তূলোর ব্যাপারে স্বাধীন করে ফেলে। পরবতর্ট বশ 
বছরের মধ্যে যৌথখামারী তূলো উৎপাদনকারীরা তুলো উৎপাদনের পারিমাণ প্রচণ্ডভাবে 
বাড়িয়ে ফেলে, ফলে প্রাচ্যের সোভিয়েত প্রজাতন্রগ্মীল এখন, একত্রে ভারতবর্ষ, মিশর, 
ইরান, তুরস্ক ও আফগানস্তানের সমান তূলো উৎপন্ন করছে। 

ক্লান্ত হয়ো না! সেই প্রাচীন কাল থেকে মাঠের চাষী দেখানদের উজবোকস্তানে এই 
বলে সম্বর্ধনা জানান হত। আজ যখন তার এই কথা বলে তখন 'সফল হও! কথার দ্বারা 
যে সদন্দর ভাবটি প্রকাশ পায় লোকের মনে শুধু তাই জাগে না, এ ছাড়াও নূতন ও 
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উদ্দীপক কিছ; তাদের মনে আসে: ক্লান্ত হয়ো না, সবসময় ফুর্ততে থাক, কারণ সমগ্র মানব 
সমাজের সুখ 'ীনর্ভর করে তোগাদের খোশমেজাজ ও কর্মক্ষমতার উপর । 'কান্ত হয়ো না! 
যেন কাজে এই সাফল্যের জন্য সাঁদচ্ছার প্রত্যুত্তরে উজবেকিন্তানের তুলোর ক্ষেতে 'দশ-টান' 
আন্দোলন সর; হয়। এর উদ্দেশ্য হল প্রাত হেক্টার জামতে দশ টন করে তূলো উৎপন্ন 
করা। 

ক্লান্ত হয়ো না! যেন*এই অভ্যর্থনাস্চক বাক্যে উদ্ধদ্ধ হয়ে সেরা উজবেক যৌথখামারী 
তাদের মাঠে এমন অনেক পরীক্ষা সুর করে যে, সমগ্র তলোবজ্ঞান বিশাল পদক্ষেপে 
আঁগয়ে যায়। আজ ত্‌লো উৎপাদন সংক্রান্ত বই-এর প্রতি পজ্ঠায় এই সব পরীক্ষাকারীদের 
নাম পাওয়া যাবে, কারণ তাদের কাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নূতন পথ রচনা করেছে। বিজ্ঞানীদের 
তূলো সম্পাঁকতি বই এবং ত্্‌লো উৎপাদনকারণ যৌথখামারে যে সব আঁভজ্তার সয় 
হয়েছে সে সম্পকে লেখা বিশেষজ্ঞদের কাছে গভগর কৌতূহলের বিষয়। সাধারণ পাঠকের 
কাছে সম্ভবত তা একঘেয়ে। ?কন্তু উজবেক যৌথখামারে মার কয়েকদিন থাকলেও টের পাওয়া 
যায় তূলোর জন্য সংগ্রাম উজবেকদের কাছে কা ধরনের 'জানস। এটা নজরে পড়বে যে 
এই বিষয়টি তাদের দৈনন্দিন জীবনকে ছেয়ে আছে। প্রান্তীটি ছোটখাট ও সাধারণ 'জানসের 
সঙ্গে এটা জাঁড়ত, কাজের প্রাত তাদের একাস্ত সচেতন ভাব ও অন্যরাগন আপনাকে নাড়া 
দেবে, চিরকালের মত আপনার মনে দাগ কাটবে। 

ত্‌ূলো উৎপাদন উজ্পবোকপ্তানের জাতীয় গৌরব। উদশ্য়মান সর্ষের উদার আলোকে 
উত্তাঁসত তূলোর গাছ উজবেক প্রজাতদ্জের রাষ্ট্রীয় প্রতীকে আঁকা। লোকগশীত ও 
গিমফনি রাঁচত হয় তুলোর শঠুটি নিয়ে, সে শট পাঁথবশর মান;ষকে দেয় তাদের 
আচ্ছাদন। 

উজবেকিস্তানের নূতন বইয়ের প্রচ্ছদ পাঁরিকল্পনায় বা নুতন গৃহের অন্গস্জায় এই 
ত্‌লোর শ:টি চোখে পড়ে। শরতে দেখা যায় যৌথখামারীরা এটিকে গোলাপের মত তাদের 
তুবেতেইকার নীচে কানের উপরে ব্যবহার করছে। উৎসব ও শোভাযাত্রার সময় স্কুলের 
ছেলেরা বড় বড় লাঠির ডগায় রঙান কাগজে তৈরী ত্‌লোর শংটি মাথার উপরে ধরে রাস্তা 
চলে। লোকেরা তুলোর ক্ষেতে নিজেদের ফটো তুলতে ভালবাসে, কারণ তূলোই ওদের 
গৌরব। এ কারণে বাজারের ফটোগ্রাফাররা একখানা এমন দৃশ্যপট বানিয়ে রেখেছে যাতে 
বসন্তকালেও পাকা ত;লোর ক্ষেতে ছবি তোলা যায়। 

উবেকিপ্তানের তূলো উৎপাদনকারণীদের সম্পর্কে যা িছদ বলা যায় তার সবটাই 
বিশেষ করে আঁন্দিজানের লোকদের সম্পকে প্রযোজ্য। এখানেই 'দশ টাঁন' আন্দোলন সব 
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চাইতে ব্যাপক হয়। আঁন্দিজানের লোকেরাই সবপ্রথম ফেরঘানা উপত্যকার নূতন জমতে 
চাষ সুর করে। ১৯৪৯ সালে আন্দজানের কমসোমল সদস্যদের আবেদনের জবাবে 
উজবেকরা ক্ষ্যাধত স্তেপে অভিযান স্দরূ করে। ১৯৩৯--৪০ সালের সোভিয়েত ইউানয়নের 
কুঁষি প্রদর্শনীতে অগ্রগামী কাঁষ কৌশলের হলঘরে, 'তুলো? মণ্ডপে স্থান পায় রাষ্ট্রের সব 
সেরা তূলো উৎপন্নকার+ খামারগদলি। এর শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশী জায়গা দখল করে 
আন্দজান অণলের তূলোর যৌথখামার। এমনাঁক আঁন্দজান অঞ্চলের মানাঁচত্েও 'ত্‌লো' 
শব্দটি দেখা যায়: জেলা রাজধানী পাখতাবাদ মানেই হল 'তূলোর সহর'। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের সব তুলো অণ্টল থেকেই যৌথখামারীরা আমে আঁন্দজানের 
তুলো ক্ষেতে । এর মধ্যে আছে মলদাভিয়া ও উক্রেনের লোক। উদ্দেশ্য তূলো উৎপাদনের 
সবাধ্যাীনক বৈজ্ঞাঁনক পন্থা জেনে নেওয়া। চেকোষ্পোভাকিয়া ও হাঙ্গারীর চাষীরাও আসে, 
সমাজতন্ কৃষি ক্ষেত্রে যে উচ্চ পায়ের দক্ষতা এনেছে তা নিজের চোখে দেখার জন্য। 
আলাঁতিন কুলের যোথখামারণী হাঁদিচি আখরারভা, সোভিয়েত ইউীনিয়ন কাঁষি আকাদমণীর 
সদস্য ও পাখতাবাদ জেলার পরাক্ষাকারণ আলিম ঝুরবানভ, আর আঁন্দিজানের অন্যান্য 
বিখ্যাত সেরা যৌথখামারীদের ক্ষেত সমরকন্দের উল্‌গ বেগ মানমান্দর বা হমজাবাদের 
স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মতোই উজবোকিস্তানে বহনাঁদন যাবৎ প্রাসদ্ধ। আন্দিজান অঞ্চলের সব চেয়ে 
প্রাসদ্ধ তূলোর ক্ষেত অবশ্য কোন যৌথখামারের নয়, সেটি হল লোনন্স্কের উপকণ্ঠে তূলো 
উৎপাদন সংঘাত্ত সোভিয়েত গবেষণা ইনাস্টিটিউটের ফেরঘানা আণ্টালক বেন্দ্রুট। এখানে 
ফেরঘানার সংপ্রাসদ্ধ চারা উৎপাদক ল. র;মশোঁভচ '১০৮-ফ' জাতের তূলো উদ্ভাবন করেন। 
বেশীর ভাগ উজবেক যৌথখামারণী বর্তমানে এই জাতের ত;লো বানাচ্ছে। 

১৯৪৯ সালে উজববেক জ্ঞান আকাদমী ফেরঘানা সহরে একি সম্মেলন ডাকেন। 
এতে ফেরঘানা উপত্যকার উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা হয়। এই আঁধবেশনে 
ফেরঘানা তূলো ক্ষেতের বিখ্যাত যোথখামারীদের সঙ্গে উজবেক বিজ্ঞানীরা এক টেবিলে 
বসে কাজ করেন। সেরা উজবেক ত্‌লো উৎপাদকরা '১০৮-ফ' জাতের তূলো সম্পর্কে 
বিবাত পড়েন এবং যৌথখামারের মাঠ থেকে আনা তুলোর নমদনা ও চার্ট দোঁখয়ে তথ্য 
ও সংখ্যা উল্লেখ করে ব্যাঝয়ে দেন উক্ত তূলোর জন্য জল প্রয়োগের পাঁরমাণে ও সময়কালে 
কী কী পরিবর্তন দরকার। 

রূমশোভচ যৌথখামারীদের তাঁর উদ্ভাঁবত নূতন “১৩৭-ফ' জাতের তূলো দেখান। 
(১৯৫২ সালে তিনি "১৪৭-ফ' জাতের তুলো উদ্ভাবন করেন যার ফসল ও তস্তুর পাঁরমাণ 
আগের চাইতে অনেক বেশী)। তান জানতেন যে আন্দিজানের যৌখামারগুলিই সবপ্রথম 
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ও জাতের তুলো ব্যাপক অঞ্চলে বুনবে, কারণ তাদের নেতৃত্ব করেন নৃতন পন্থা 
প্রবর্তনকারীরা। এদের সঙ্গে কৃষাবদের মতো তান বৈজ্ঞানক আলোচনা করেন। 
বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে সদাসর্বদা যোগাযোগ রেখে, বিজ্ঞানের আবিদ্কত পন্থার সঙ্গে সপারিচিত 
হয়ে আন্দজানের যৌথখামারীরা তাদের উর্বরা জাঁমতে হাতে কলমে বিশেষজ্ঞ ও কৃষি 
বিজ্ঞানের প্রবর্তক হয়ে দাঁড়য়েছে। 

আমোরকানরা তূলোঁকে বলে 'সূর্যের সন্তান'। কিছযাদন আগে পর্যন্ত লোকে ভাবত 
যত রোদ হবে ফসলের পাঁরমাণও তত বাড়বে, কারণ কেবল শীতের সময় তূলোর গাছ মরে 
যায়। শরংকালে আমোরকার দক্ষিণ ত্‌ূলো অণ্লের তুলনায় উজববেকিস্তানে অনেক আগে 
রোদ চলে যায়, তব,ও উজবেক যৌথখামারশরা আমেরিকানদের তুলনায় প্রাত একর জাম 
থেকে গড়পড়তা আড়াই গুণ বেশী তুলো উৎপন্ন করে। উজবোকিস্তানের সেরা 
যৌথখামারগ্যালর মত আন্দিজজান অণ্টলের সেরা যৌথখামারগর্দলি আমেরিকার চাষাঁদের 
তুলনায় গড়পড়তা ছয় গুণ বেশ ত্‌লো বানায় । আর যারা সথ চাইতে সেরা, সেই শ্রমবীরের 
দল তুলো উৎপাদনে আমোরকানদের ১০ থেকে ১৯ গন্ণ বেশী ছাড়িয়ে গেছে। 

ঠিক পাঁরমাণ সূর্যের আলো না পেলেও বহুদিন গসাগেই তারা আমোরকাকে অনেক 
পিছনে ফেলে রেখে গিয়েছে। এর কারণ সমাজতন্ত্র জ্ঞান ও সমাজতন্ত্রী জীবনের সত্য 
সাহায্য করেছে তাদের । তার ফলে প্রাতিট যৌথখামারী নিজ নিজ ক্ষেতের কাঁষাবদ ও 
বিশেষজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছে এ ভাবে ফেরঘানার প্রধাদ “সভা সর্ষের চেয়েও উদ্জবল' তুলো 
চাষের ক্ষেত্রে একটি নূতন তাৎপর্য লাভ করেছে। 


৯। নমানগান 


ফেরঘানা উপত্যকার পণ্টম বৃহৎ সহর এবং সির দরিয়ার উত্তরে একমাত্র সহর হল 
নমানগান। 

প্রকাণ্ড প্রাচীরের মত চাৎকাল পরতমালার নীল পাদদেশ নমানগানের উপরে উদ্যত। 
গ্রীষ্মে কখনো সখনো কালো ঝড়ো মেঘ সহরের উপর আকাশকে কালো করে দেয়। তাদের 
ঝুলে-পড়া 'ধোঁয়ার ঝালর উত্জবল হয়ে ওঠে বিদ্যুতের ঝলকে, আকাশ কাঁপে বস্ত্র ডাকে। 
নমানগানের ঘর-গোষা মোরগগ্ুলো কিন্তু ভাক ছেড়ে আবহাওয়া বদলের কথা জানায় না। 
বিদনাৎ চমক থেমে যায়, এক ফোঁটা জল না দিয়ে মেঘেরা যায় মিলিয়ে। খাতের ভিতর থেকে 
ওঠা গরম হাওয়া আর্দুতাকে শুষে নেয় একেবারে । 


১২৬ সোভিয়েত উজবৌকস্তানে শ্রমণ 


সহরাঁটি সমতল, কিন্তু স্থানে স্থানে বাঁড়গ্ীল একটার পর আর একটা মাথা তুলেছে। 
ওগদুলোকে মাঝে মাঝে সোপানের মত মনে হয়। নমানগান সাই নদীর উপ্চু পারে বাঁড়গ্লির 
জটলা। সেখান থেকে খাড়া সরু পথ নশচে নেবে গেছে। জলের কলসা ঘাড়ে করে সে পথে 
কোন মেয়েকে যেতে দেখলে ককেশাসবাঁসনীর কথা মনে পড়ে যায়। 

নমানগানের কেন্দ্রগয় অণ্টলে পুরোপদাঁর গাছের রাজত্ব। সহরের পাকে স্কোয়ারে ও 
গথের পাশে এদের আকার, সৌন্দ্য: ও জাকজমক দেখলে একমীন্র ফেরঘানার সঙ্গেই এর 
তুলনা করা যায়। কিন্তু যে পটভূঁমিকায় গাছ, বাড়িঘর, কারখানা, নূতন স্কুলঘর, থয়েটার ও 
দোকানগদাল দাঁড়য়ে আছে তা সম্পূর্ণ আলাদা । মস্কোতে নিখিল ইউনিয়ন ব্যায়ামকারীদের 
শোভাষান্রায় অনেকে এই জাতীয় পাঁরবেশ লক্ষ্য করেছেন। উজবেক ব্যায়ামকারীদের খেলা 
যতই চন ধরনের হোক না কেন, এদের প্রাতিটি শোভাযান্রায় এমন একাটি সময় এসে 
হাঁজর হয় যখন রেড স্কোয়ার বা স্ট্যাডয়াম শত শত প্রকাণ্ড আকারের তূলোর 
শংটিতে হঠাৎ সাদা হয়ে ওঠে। কোথেকে এদের আঁবিভাব কেউ জানে না। 

নমানগানের তৃলো-কারখানায় ও ত্‌ূলোবীজ তেলের কলের প্রবেশ মুখে লার-বোঝাই 
তুলো ও তন্তুযুক্ত তুলোর বাঁজ ন্সবিরাম ধারায় আসতে থাকে। কারখানার প্রকাণ্ড চত্বরের 
দেয়াল ছাড়িয়ে সাদা পাহাড় মাথা তোলে। গাছের জালি-কাটা সব্মজের ভিতর 'দিয়ে নজরে 
পড়ে এদের। বাঁড়র জানালায় আর ছোট জলাধারে প্রাতফালিত হয়। তখন মনে হয় নীল 
পাদদেশের পিছনে দাঁড়ানো চাৎকাল পর্বতমালার তৃষারাবৃত চ.ড়া যেন সহরের সব জায়গায় 
ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রাশ রাশি উল্জবল-শ্বেত তলোরই দ:র প্রতিবিম্ব । 

“পার্বত্য তূলোর' জন্যও নমানগানের লোকদের গর্ব। ছাগলশর যে জাত থেকে 'উজবেক 
লদ্বা পশম" পাওয়া যায় এরা তাকে এই নাম দিয়েছে। এই ছাগলীর লম্বা, সাদা ও 
রেশমের মতো পশমের জন্য এই নাম। এ 'দয়ে তৈরী হয় চমৎকার কম্বল, দামি মখমল, 
মজব্ত ও সংদৃশ্য গৃহসঙ্জার কাপড়। ১৯৩৭ সালে সবপ্রথমে উজবোকস্তানের 'বাভম 
জেলায় আঙ্গোরা ছাগলী আমদানি করা হয়। উজ্বৌকন্তানের মধ্যে নমানগ্ান ছাঁড়য়ে 
নীলাভ যে পাহাড়ী পাদদেশ সে জায়গাঁট এদের পক্ষে সব চাইতে উপযোগী, আর 
সোভিয়েত ইউনিয়নেও অন্যতম। 'কিছযাদনের মধ্যেই এরা জলহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাইয়ে 
নেয় এবং এরকম পশম দিতে সুর করে যা তুরস্কের সেরা পশমের পমান। কিন্তু পশদ 
উৎপাদন সংক্লুন্ত উজবেক বৈজ্ঞাঁনক গবেষণা ইনস্টিটিউটের সোভিয়েত পশ্নন 
উৎপাদনকারখরা আরও এাঁগয়ে গেছেন। স্থানীয় ছাগলীর সঙ্গে আঙ্গোরার মিশ্রণ ঘাঁটয়ে 
তাঁরা এমন এক নূতন ছাগলীর সৃষ্টি করেন যা আঙ্গোরার চাইতে অনেক বড় এবং আঁধক 


ফেরঘানা ১২৭ 


প্রজননশাক্তর ' আঁধকারী। আজ চাংকাল ও কুরামা পর্বতমালার ঘাস-ছাওয়া জমতে 
দলক্ষেরও বেশশী উজবেক লম্বা পশমওয়ালা ছাগলণ চড়ে বেড়ায়। 

নমানগানের উপকণ্ঠে ফলের বাগান ও আঙুর ক্ষেত ছাড়িয়ে ছড়িয়ে আছে ফেরঘানা 
উপত্যকার সব চাইতে চমকপ্রদ যৌথখামারের মাঠ। 

রাতের বেলা রাস্তার পাশে চাখানায় পৌছলে প্রতোক পাঁথক জানে যে ওখানে রাত 
কাটাবার জায়গা পাওয়া ষাবে। প্রাচীন কাল থেকে উজবোকপ্তানে এই প্রথা চাল, তু এই 
যৌথখামারের চাখানার লোক পাঁথককে 'নয়ে যাবে কাছাকাছি আঁতাঁথদের বাগানে। সেখানে 
আছে প্রাচীর চিত্র করা যৌথখামারের হোটেল। সাজান আছে পাঁরকার 'বছানা, নরম 
বালিশ, টৌবলের উপর খবরের কাগজ ও সামায়ক পা্তকা আর টোলিফোন। 

যে প্রশস্ত পথাঁটর উপর চাখানা সেখান থেকে একটি বাঁধানো রাস্তা চলে গ্েছে। এর 
দুপাশে লম্বার্ড পপলারের সাঁরি। তাদের ভিতর 'বজলী তারগন্লো চক টক করে। 
সহ;রেদের মত স্থানীয় চড়ইগ্যাীলও এর সমঝদার, কারণ এর উপর বসে ছোটথাট জটলা 
করার ভারি স্দীবধে ওদের । 

রাস্তার উপর যৌথখামারের বসবাসের ঘরগ্দীল নূত্রন জীবনধারার প্রতীক । পুরোনো 
মাটির কুড়েতে এ ধরনের রাস্তার-দকে-ম;খ-করা চকচকে জানালা বা বাইরের দেয়ালে 
পোরসোলিনের ইন্স়লেটর ছিল না, উদ্ঠু ভত দেখে স্পষ্ট বোঝা খেত বাঁড়র মেঝে কাঠের 
তৈরী নয়। সাগনের দরজায় পাথরের 'সিশড় আর ঘরে চিমান ছিল না। িলানযুক্ত 
গম্বুজওয়ালা একটি মান্র বাঁড় আছে যা এশ'য় ম্থাপত্যের কথা মনে কারিয়ে দেয়, এটি হল 
যৌথখামারের খবানাগার। 

যে কোন বাড়িতে যান, যেমন যৌথখামারণ বাঁতরভের কাছে, দেখতে পাবেন ইউরোপণয় 
আসবাবপত্রের সঙ্গে নক্সা করা সমজানা, খোদাই-করা ব্রঞ্জের জগের পাশে আধ্দানক গৃহের 
যাধতীয় সাজসরঞ্জাম। আরও অসাধারণ এই যে দেয়ালগণুল প্রাকীতিক দ্‌শ্যের রঙীন চিন্রে 
সাজানো। মধ্য এশিয়ার কোন চিন্রাবিদ্যা ছল না, যা ছল তা শবধন প্রাচীন উজবেকদের 
মানয়েচার। এখনই শন্ধ উজবেক জনগণের সামনে চিন্রকলার জগৎ খুলে গেছে। 

যৌথখামার গ্রামের প্রধান রাস্তাঁট আর একটি রাস্তার দ্বারা বিভক্ত হয়ে ইংরেজী অক্ষর 
'টি()এর আকার ধারণ করেছে। এই রান্তাঁটিও নূতন, সটান চলে গেছে দূরের তূলোক্ষেতে। 
দুই রাস্তা যেখানে মিশেছে সেখানটার চারপাশে নতুন বাঁড়: যৌথখামারের নাস্মীর, 
সপ্তবাৎসারক স্কুল, সমবায় দোকান্‌। কাছেই যৌথখামারের নূতন খামার প্রাঙ্গণ । একটু দূরে 
নূতন গোশালা ও গোলাবাড়। আম ঘন ঘন 'নৃতন' শন্দর্ট ব্যবহার করছি বলে পাঠকরা 


১২৮ . সোভিয়েত উজবোকস্তানে ভ্রমণ 


স্বভাবতই আমার উপর অসন্তুষ্ট হতে পারেন, কিন্তু আমাদের দেশে নূতনের প্রচণ্ড 
অগ্রগাঁতর বহু পিছনে পড়ে আছে আমাদের শব্দকোষ। 'পুরাতন' শব্দের মত 'নূতনের 
অতগুলো প্রাতশব্দ নেই_-এ ক্ষেত্রে আমার কী করার আছে? 

গ্রামের সব চাইতে সুন্দর বাঁড় হল যৌথখামার আঁফস ভবন ও ক্লাবঘর। এর মধ্যে 
আছে একটি ফিল গ্রজেকশনের ঘরও। বাইরের দেয়ালগলোতেও ছবি আঁকা। সব চাইতে 
মনোজ্ঞ এই যে, স্থপাঁতি উদ্ভাবন? শীক্তর পাঁরচয় "দিয়ে ক্লাবঘরের ওপ্রক্ষাগৃহে দর্শকদের জন্য 
প্রশস্ত সাপা বেদী তোর করেছেন। কম্বল-মোড়া প্রশস্ত বেদীকে ঘিরে আছে হাতল-ওয়ালা 
চেয়ারের সর; সার যাতে অন্যজ্ঠান দেখার সময় চাখানার মত দর্শকরা আসন-পশড় হয়ে 
বসতে পারে। 

আঁফস ভবনে একটি বড়সড় আলো হাওয়ায় ভরা ঘর আছে। এটাকে অস্বাভাঁবক 
বলতাম ঘাঁদ না আজকাল বহ? উজবেক যৌথখামারেই এধরনের ঘর দেখতে পাওয়া যেত। 
ঘরের মধ্যে দেয়ালের তাকে সাজানো গবেষণাগারের চকচকে যন্ত্রপাতি, রেটর্ট ও টেস্ট গটউব। 
যৌথখামারের সদস্য একটি মেয়ে, চোখদটি কালো, দ্রুত গাঁতিতে একটা ছোট্র ঢোলক ঘ্যারয়ে 
তাতে তুষার সাদা তূলোর স;তো জড়াচ্ছে। গবেষণাগারের অন্যান্য সহকারীরা, এরাও 
তরুণী, অঙ্ক বোঝাই নোটখাতার উপর ঝুকে আছে। ত্‌ূলোর চারা, ফুল ও বাঁজের 
নম্মনাসহ কাচের শো-কেসগদলো দেয়ালে ঝোলানো । ঘরটি যৌথখামারের প্রাণকেন্দ্র _ বাছাই 
করা বাঁজ উৎপাদনের গবেষণাগার এটি। 

যৌথখামার প্রথা প্রবর্তনের প্রথমাঁদকে যখন এখানে পরাক্ষা ঘর তৈরী হয় নৃতন 
কার্য প্রণালীতে অনভ্যন্ত এক দেখান সভাপাঁতিকে বলোছল, 'গবেষণা ঘর নিয়ে মাথা ঘামাবার 
কী দরকার? ও ছাড়াও আমরা 'দাব্য কাজ করতে পারব।' সভাপাঁত হেসে এই প্রবাদাট 
বলে তার জবাব দিয়েছিলেন, "খারাপ ঘোড়ার কাছে বষরি মেঘ বোঝা ।' তিন বছর বাদে 
যৌথখামারের সব চাইতে “পাছয়ে-পড়া" যৌথখামারীরাও নিজেদের গবেষণা ঘরের জন্য গর্ব 
বোধ করল। বছর ঝছর তূলো ফসল বাড়াতে এবং প্রাত বছর লক্ষ লক্ষ রূবল আয় করতে 
এই গবেষণা ঘর ওদের সাহায্য করেছে। 

এই সেরা যৌথখামার সদস্যদের বোঁশন্ট্য তিনাউ: 'মতব্যায়তা, উর? বাঁলজ্ত 
উদ্দীপনা ও যথাসপ্ভব ব্যাপকভাবে নূতন পন্থা প্রয়োগে অক্রান্ত উৎসাহ। এরা বৈদন্টাতক 
কেন্দ্র স্থাপন করল: প্রাতাট গ্হকোণ গেল আলোয় ভরে। গ্িন্িরা দেখতে পেল ঘরের 
কোণায় আরশোলার জাল, ঝাড়ন দিয়ে সাফ করল তাদের। এই সামান্য কাজ দিয়ে তাদের 
জীবনে সাংস্কীতিক বিপ্লবের সুরু। এই যৌথখামারের বৈদয্যাতিক কেন্দ্র বহন গ্রামে তাঁড়ং 


সরবরাহ করার পর থেকে শদধু উল্লীখত গাাঁহণীরাই ঝাড়ন হাতে নেয়ান, আশেপাশের 
িশলাকের নারীরাও এইকাজই করল। গৃহস্থালকে নূতন করে সাজাতে বসল তারা। 

আজ উজবেকিন্তানী যৌথখামারের বৈদন্যাতক শাক্ত চালাচ্ছে চাল-ছাঁটাই যন্ত, নানা 
দানার খোসা ছড়ানো ও ময়দা কল, সার চূর্ণকারী যন্ম, মাঁটর তলায় জলের স্তরকে নীচু 
করার পাম্প এবং লেব, ও ডালিম গাছের জন্য জল তোলার পাম্পগ্যুলিকে। যন্ত্র মেরামতের 
কারখানার লেদকে, শস্যমান্ডাই যন্ত্র, কভার কাটাই ও বাছাই করা যন্তরকে শাক্ত যোগাচ্ছে এই 
বিদ্যং। এরই সাহায্যে বিট, গাজর ও পে'য়াজের বাঁজকে ঝাড়া হচ্ছে, পশহখাদাকে কেটে 
চাপ দিয়ে জমাট করা হচ্ছে। এ দিয়ে চলেছে তূলো শুকোবার কাজ, পোঁটয়ে জোড়া 
লাগাবার কাজ, বৈদন্াতিক সপ্চয়কে বিদন্যং চালান দেওয়া, যৌথখামার নাসারী ও বাইরের 
রোগীদের হাসপাতালে তাপ যোগানো এবং যে সব যৌথখামারীর সূর্য-বাঁতির াকৎসা 
প্রয়োজন তাদের সেই 'চাঁকৎসায় সাহায্য করা। শত শত লোকের কাজ এখন করে তাঁড়ং 
শাক্ত। 

উজবোকিস্তানে ইতিমধ্যেই বহর শত বৈদমাতিক শাক্তচালিত যৌথখামার গড়ে উঠেছে। 
বিশেষ করে তাসখন্দের আশেপাশে আছে এদের অনেকগযাল, কারণ এই খামারগীল 
সহজেই সহরের শ্থাপত্য নক্সা-আঁফস ও কারখানার সাহাযা পায়। ধারে ধারে প্রজাতন্মের 
সর্বন্ধ বৈদন্যতীকরণ ও গ্রামগ্ীলর পনগণ্ঠিনের কাজ চলেছে। এর পাঁরাঁধ কত ব্যাপক তা 
বঝতে পারব যাঁদ মনে কার ১৯৫৫ সাল নাগাদ সমগ্র প্রজাতন্দে গ্রামাণ্চলের 
বৈদন্যতীকরণের পরিকজ্পনা কার্যকরী হয়েছে। 

মহান স্বদেশপ্রোমক যদ্ধের বহ7 আগে যখন প্রথম িশলাকগ্ালতে বিদন্যং আসে এবং 
ওগ্দাল প্দনর্গাঠত হয় তখন সমরকন্দে একাট ঘটনা ঘটে। তার কথা এখানে বলতে ঢাই। 

একাঁদন কয়েকজন বিদেশী পর্যটক বসতো যোলোতে পেশীছান। এটি সমরকন্দের 
কাছের এক িশলাক। এ*দেরই একজন ইংরেজ মাঁহলা গাঁড় থেকে নেবে একটা আধা 
ধসে-পড়া মাটির দেয়ালের পেছনে ছাদ-বসা, ভাঙ্গাচোরা কুড়ে ঘরের ছাঁব তোলেন। 

'উীন কেন এর ছধি নিচ্ছেন 2 এাঁগয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন একটি বৃদ্ধ। 'এটা ত 
ভেঙ্গে ফেলা হবে। আমিই থাকতাম এতে, কিন্তু এখন থাক ওইখানে 

তিনি একটা নূতন বাঁড় দেখালেন। ওটা যৌথখামার বৈদয্াতিক কেন্দ্র থেকে বেশী 
দূরে নয়। 

হ্যাঁ যা কিছু; বিচিত্র তাকেই কাঁমউনিস্টরা শেষ করে 'িচ্ছে। 

উী্লীকী বললেন? বদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন। 
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১৩০ সোভিয়েত উজ্তবেকিস্তানে ভ্রমণ 


ডিনি দুঃখ পাচ্ছেন যে, আপনারা প্ঢরোনো জিনিসকে, পুরোনো সৌন্দর্যকে নম্ট করে 
ফেলছেন।' দোভাষী জানাল? 

বৃদ্ধ হাসলেন। "দয়া করে বলুন, আমি এ সদন্দর পদরোনো বাড়াট সানন্দে গুঁকে দিতে 
রাজী আছি। উানি এতে বাস করদুন। আর আমার কথা যাঁদ বলেন, আমি আমার বাকি 
জীবন এ নূতন বাঁড়তেই কাটাব ।” 

উজবোকিস্তানে আর 'স.ন্দর' ছেণ্ড়াখোঁড়া কাঁথা বা মনোরম" ধ্বংসাবশেষ নেই। 
অতাঁতের একমানর জানস যা ধৰংসপ্রাপ্ত অবস্থ্াতেও উজ্বেকরা সযঙ্কে রক্ষা করে তা হল 
স্থাপত্যের স্মাতাঁচহ। আর এ বাঁচব দরিদ্রতাকে তারা চিরকালের মত বিদায় দিয়েছে। 
সোভিয়েত সমজের ভ্রমোন্নতির নিয়ম হল জনগণের ভ্রমাগত বর্ধমান বৈষায়ক ও 
সাংকাতিক চাহিদাকে সম্পূর্ণভাবে মেটানো। ধনতাল্তিক সমাজে চূড়ান্ত লাভের নিষ্ঠুর 
নিয়মের কাছে মান্দঘ অধীন, ফলে জনগণের অদৃচ্টে জোটে ভয়ঙকর দ:ঃখ, দারিদ্র, বেকারত্ব 
ও রক্তক্ষয়ী ম্ধ, কিন্তু সমাজতান্মিক সমাজে সমস্ত উৎপাদনের লক্ষ্য হল মানদষ ও তার 
কুমবর্ধমান প্রয়োজন। এর সাক্ষ্য সারা প্রঞ্জাতন্মে যৌথখামারের হাজার হাজার নূতন 
বাঁড়গ্যাল এবং উজবোকন্তানের স্বমস্ত যৌথখামার গ্রামগুলির প্নগঠিন পারিকজ্পনা। 


১০। জলের জন্য নূতন পারকল্পনা 


যাঁদ কোন ভ্রমণকারা ট্রেনে না গিয়ে নৌকায় করে সর দরিয়া ধরে প্রথম বারের মত 
ফের্ঘানা উপত্যকা ঘ্যরে আসে এবং কেউ যাঁদ পরে তাকে জিজ্ঞেস করে এ উর্কর 
উপত্যকাটি কী রকম, ও হয়ত উর্ধর' শব্দটি শুনে কাঁধ ঝাঁকাবে। 

ও বলবে কখনো হলদ্দ, কখনো ধূসর বালির বিশাল 'বিস্তাতর কথা যাকে কেটে 
বেরিয়ে গেছে ঘোলাটে [সর দরিয়া। হয়ত বলধে রোদে চক চক করা নোনা জাঁম কিংবা 
তাঁকরের কথা। তাকির হল রোদে ফাটা তৃণশুন্য কাদাভরা জাঁম। মর্ভভামির মধ্যে 
কেবলমান্ন কয়েক জায়গায় ?সর দাঁরয়ার পাশে গাঁজয়ে উঠেছে উজ্জ্বল সবুজ চিই মেধ্য 
এাশয়ার খুব লম্বা নলখাগড়া) আর গলাগাঁল ঝোপঝাড়। এর মধ্যে পাখিরা বাসা বাঁধে 
আর কখনো সখনো বনাবড়ালের হলদে চোখ চক চক করে ওঠে। িইর পরেই মাঝে মাঝে 
ধৃসর বালির স্তূপ মাথা তুলেছে। শাঁসয্যক্ত সবজে গোলাপী রূবার্ব্‌ পাতার লম্বা মাথা 


ফেরখানা ১৩১ 


না থাকলে এগদলোকে মৃতবৎ মনে হত, আর আছে উট কাঁটার গুল্ম। এর ভেতর থেকে 
মাঝে মধ্যে সরসর করে বোরয়ে আসে তৈলাক্ত জলধারার মত এক আধটা সাপ। 

স্মরণাতগত কাল থেকে ইয়াজ ইয়াভান স্তেপ ছাঁড়য়ে আছে একাঁদকে মরুভূমি আর 
একাদিকে চাষ করা অঞ্চলের মাঝখানে। প্রীত বসন্তেই ছেলেরা স্তেপে যেত রাঁঙন টিউালপ 
আনতে। গ্রাণ্মে ছে'ড়াখোঁড়া জামা পরা রাখালের দল রোদ-পোড়া স্তেপে গাঁরব লোকদের 
ভেড়া চ7রাতে আনত । বাইরা এদের অধিত্যকার মাঠে যেতে দিত না। বাজ আর ঈগলগ্দলো 
সমসালিকের খোঁজে স্তেপের উপর উড়ে বেড়াত। এই উর্বর, অথচ জলহশীন বন্ধযা ও বিরল- 
বসাঁত স্তেপকে বিরাট মরদ্যানে পাঁরণত করা সন্তব ছিল, কিন্তু একমাত্র হাসার পারত এর 
ব্দকে জল আনতে। 

হাসার একটি প্রাচীন শব্দ, যা মরে না, কখনো পুরোনো হয় না, মানুষের উদ্দীপনার 
প্রতীক এটি। শব্দাটর অন্যবাদ করা চলে না। বড় ধরনের ভূমিকম্পের পর সবাই গিলে 
হাসার করে, উদ্দেশ্য য্যক্ত প্রচেষ্টার ধসে-পড়া বাঁড়গলোকে আবার তৈরী করা। নদীর 
উপর পুল বসাতে হলে, কিংবা নলখাগড়া দিয়ে বাজারের ছাউনণ বানাতে হলে দরকার 
হয় হাসারের। হাসার হল মিলিত কাজ এবং প্রয়োজনের সময় পারস্পারিক সাহায্য। হাসার 
বলতে বন্বনদ্বও বোঝায়, শন্র; হলেও সময়ের মত শন্নতা ভুলে গিয়ে সমবেত কাজাঁট শেষ 
করার জন্য তার সঙ্গেও হাত মেলান হয়। হাসার শব্দাটর মধ্যে উৎসবের ব্যঞ্জনাও আছে। 
বাজিয়ে ও গায়ক সবসময়েই হাসারে মিলিত হয়ে খারা কাজ করছে তাদের আনন্দের 
খোরাক যোগায়, উৎসাহ দেয়। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত হাসারে শোনা যাবে ধীনমখর 
নাগারার আওয়াজ, স'রনাইয়ের সঙ্গীত মেধ্য এশিয়ার বাঁশ) আর কারনাইয়ের প্রচণ্ড 
আওয়াজ যার শব্দে 'আকাশ ওঠে কেপে" । এটা একধরনের প্রকাণ্ড রাম শিঙ্গা। 

এরকম অবশ্য হয়েছে, ষখন বেক আর খানরা হাসারকে নিজেদের স্বার্থ সাদ্ধির 
নিত। হাসার শব্দাঁট, যে শব্দটি প্রতোকটি উজবেকের কাছে পখিব্র, প্রয়োগ করে নিজেদের 
দৃক্কর্মকে গোপন করত তারা। এ জন্য উজবোকস্তানের কয়েক অংশে শব্দটির অর্থ 
ভয়াবহ রূপ নেয়। সোভিয়েত রাষ্ট্র দেখানদের ঘাড় থেকে মধ্যযগীয় কাজের যোয়াল তুলে 
নিয়ে চিরদিনের মত ফাঁরয়ে আনল শব্দাটর মূল, জনীপ্রয় ও উজ্জ্বল অর্থ! 

বিপ্লবের কিছ পরে ফেরঘানাবাসীরা আধদানক লকগেট, জল-সংগ্রাহক ও 'স্পিলওয়ে 
বাঁসয়ে তাদের পুরাতন সেচ ব্যবস্থাকে পুনর্গাঠত করে। ১৯৩৯ সালে কাঁমউীনিস্ট পার্টির 
ডাকে তারা এক প্রকাণ্ড হাসারে জমাট বাধে। আকারে অভূতপূর্ব এ হাসারের উদ্দেশ্য 
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নতুন খাল কেটে ইসফাইরামের বাড়াতি জলকে শাহিমর্দনে চালান দেওয়া; শাহমর্দনের 
ভাঁটর দিকে সর্বদা জলের খুব অভাব ছিল। এরকম উৎসাহ ও শীক্ত দিয়ে তারা কাজ 
করে যে যাকে মনে হত অসম্ভব তা সত্তর হল: মান্র সতের দিনে বিশ মাইল লম্বা ল্যাগ্ান 
খাল কেটে ফেলল তারা! খবরটা সারা প্রজাতন্রে দাবার মতো ছাঁড়রে পড়ে সমগ্র ফেরঘানা 
উদ্দ্প্ত হয়ে উঠল। এই ভাবে লোক-শীক্তর সাহায্যে নিম্ণ কাজের পারকজ্পনা করা হয় 
ল্যাগান খালের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে ফেরঘানাবাসরা স্থি্ধ করল এ বছরেই সর 
দারয়ার নূতন এক তলদেশ খংড়বে যাতে মধ্য এঁশয়ার এই শীক্তশালণ নদীটির একটা 
অংশ এর ভেতর এনে সমগ্ন স্তেপের সেচ ব্যবস্থা করা যায়। এক লক্ষ ষাট হাজার যৌথখামারী 
মহান হাসারে জমায়েৎ হয়, পণ্ম়তাল্লিশ দিনে বিরাট ফেরঘানা খাল কাটল। এ পণরতাল্লিশাঁট 
দিন মধ্য এশিয়ার জাঁতসমৃহের সমগ্র ইতিহাসে হাজার হাজার বছরের সামল। আগে 
কখনো এত বড়ো খাল মধ্য এঁশয়ায় তৈরী হয়ান -- ৯৬৮ মাইল লম্বা এই খাল। 
লোকে বলে তরুণ উজবেক সরকার ঝুরখানভ একসময় প্রকৃতির সঙ্গে ফেরঘানাবাসীর 
সংগ্রামের যে মহান সমফান তার প্রস্তাবনাকে ল্যাগান খালের সঙ্গে তুলনা করেন। এই 
স্বরের প্রথম পর্ব হল মহান ফেরঘানা খাল [নিমা্ণ। আমার মতে তুলনাটি অপণর্ব! 
আপনারা কেউ কখনো উজবোকিস্তানের কোনো খাল 'নিমা্ণের জায়গায় গিয়ে দেখেছেন 
কা উদ্দীপনায় লোকে কাজ করছে? এই সানন্দ উদ্দীপনাকে পাঁথবীর কোন কিছুই 
রূখতে পারে না। খাল নিমাঁণের জায়গায় ধোঁয়া-ওঠা সামোভারের পাশে বলে কখনো 
শুনেছেন লোক অকেস্ট্ার সঙ্গীত? কখনো কোন খালের উদ্বোধনের সময় উপস্থিত থেকে 
এর নিমতাদের সঙ্গে অনুভব করেছেন ছন্টে-আসা জল দেখার উত্তেজনা ? অনেক দুরে দেখা 
দেয় বাদামী রঙের ফেনিল জল ফুলে ফুলে ছদ্টে আসছে, তার পর যেই কাছে আসে অমাঁন 
অপেক্ষমান জনতা আনন্দের উল্লাসে ফেটে গড়ে, ভূলে যায় জীবনের রাীঁতিনশীতির বাঁধাধরা 
ধনয়মের কথা । সেই আনন্দে ?শশদ, বৃদ্ধ, নরনারণ সবাই তাদের তুবেতেইকা আকাশে 
ছোঁড়ে, কিংবা ছনটস্ত জলের সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা লাগায়, একটু থেমে আবার ছন্টতে পাকে। 
সেই আস্তারক উল্লাসের সরল আনন্দ-ভরা মৃহূর্তগদীল একবার দেখলে সারা জীবন মনে 
থাকবে, অন্তরে গঞ্জারত হবে সঙ্গীতের মতো। 
মহান ফেরঘানা খালের উদ্বোধনের সঙ্গে, সঙ্গে সেই সিমফনির প্রথম পর্ব শৈষ হল 
না, এটা শাধ্দ প্রথম পর্বের চূড়ান্ত প্যয়ি। একতানে ধুক্ত হল অকার্ধত জামতে লাঙল- 
চালানো ট্র্যাকটরের বভ্রীনঘেষি, আরাবার ঝর ঝর শব্দ, গর; ভেড়ার ডাক, শোনা গেল 
মেই সব হাজার হাজার যৌথখামার পাঁরবারবর্গের কলস্বর যারা তাদের আসবাবপত্র ও 
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গরদ ভেড়া নিয়ে যান্না করেছে শারখান ও ইয়াজ ইয়াভান স্তেপে। তারা তৈরী করল বাঁড়, 
কাটল ভাঁবষ্যং ?কশলাকের রাস্তার সীমান্ত আর সেচ খাল, পতল গাছ। প্রথমটায় নূতন 
বসতকারাদের ভাগ্যে এত কম ছায়া জ্টল্‌ যে একটা গানই চাল; হয়ে গেল। তর্দণ তার 
সপ্রয়াকে বলছে: “তোমার আঁথ পক্ষের ছায়ায় আমাকে রোদের হাত থেকে বাঁচাও।" 

প্রকৃতির সঙ্গে ফেরঘানাবাসীদের সংগ্রামের সেই মহান সিমূফানির প্রথম পযয়িকে 
বলা চলে 'ন্তেপ বিজয়, আর এর দ্বিতীয় প্যয়ি হল “সুগঠিত সেচ প্রণাল”'। এঁটও 
দুঃসাহসী ও অভূতপূর্ব পারকম্পনা। ব্যাপার হল এই যে, ফেরঘানা উপত্যকায় বস্তুত 
স্তেপ ছাড়াও প্রাচীন মর্দ্যানে এখানে সেখানে ছিল এমন হাজার হাজার জামর টুকরো 
যাতে জল ছিল না। বাগান ও মাঠ বরাধর হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ রাস্তার শেষে নজরে পড়ত 
কিছ, পাঁতত জমি যার উপর জন্মেছে সোমরাজ ও ছোট ছোট কাঁটাগাছ। ফেরঘানা 
উপত্যকা ছিল দীনহশন। সেচ [িশেষজ্ঞ আর যৌথখামারারা স্থির করল এর জন্য নূতন 
সন্দর সাজসক্জা বানাতে হবে। 

তাই কারা দাঁরয়া থেকে সর করে তারা দাঁক্ষণ ফেরঘানা খাল কাটল আজান 
ও মারগেলান মর/দ্যানে জল দেবার জন্য। নমানগান ম্রদ্যানকে তারা উত্তর ফেরঘানা খাল 
দিয়ে ঘিরে ফেলল। নমানগানের পশ্চিমে শুহ্ক স্তেপের ফাঁলও ভরে উঠল মানদষের 
কণ্ঠস্বরে। গাছ আর তুলোর বাগানের সবুজ আর সাদায় এদের চেহারা গেল পালটে। 
উপত্যকার উত্তর পশ্চিম কোণে কাসান সাই নদীর উপর ওরা বানাল উতা তকাই জলাধার। 
এতে ১০ কোটি ঘন মিটার জল ধরে। লোহার কাঠামোর উপর কংক্রট করে সথ নদীকে 
বেধে ফেলল তারা এবং এর থেকে 'নর্জলা জমিতে জল চালান দেবার প্রণালী খানাল। 

ধাঁরে ধারে ফেরঘানার সেচকম্ণীরা রোদ-পোড়া স্তেপের হলদে জায়গাগদলোকে বিদায় 
দিল। ১৯৫২ সালে ফেরঘানার যৌথখামারীরা সোভয়েত সরকারের কাছে ইয়াজ ইয়াভান 
স্েপের বিরদ্ধে চূড়ান্ত আভযান চালাবার পাঁরকঞ্পনা পেশ করল। তিন বা চার ধছরের 
মধ্যে তারা প্রাঁতাঁট খণ্ড জামকে সেচ করবে বলে জানাল। সব চাইতে চিত্তাকর্ষক এই 
যে, এ কাজ তারা দিনজের খরচায় করবে বলে স্থির করেছে, অর্থাৎ তাদের যৌথখামারের 
সংরাক্ষত তহবিল থেকে তারা এই পাঁরকল্পনায় খরচ করবে ৪০০ কোটি রূবল। এতেও 
কিন্তু সিমফনির শেষ হবে না। এটা শমধ্ দ্বিতীয় পর্যায়ের শৈধ। তারপর, সম্ভবত সব চাইতে 
বিস্ময়কর ও উদ্দীপক তৃতাঁয় বা শেষ পধায়ের কাজ চলতে থাকবে। 

ফেরঘানা উপত্যকায় ?সর দাঁরয়ার কাছে এখানে সেখানে অপসয়মাণ বাল; রাশ, 
ভাঙ্গা পাথর ও নোনা ভরা ভূমি নিয়ে তখনো পড়ে থাকবে কাইরাক কুম বিশাল মর্দভীমি। 
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বাতাস বইলে মনে হয় সেই আগের দিনের মতো বালুর পাহাড়ের উপর থেকে ধোঁয়া বার 
হচ্ছে। সেই পন্রোনো দিনের মতো রাত হলে লালচে লোমশ মাকড়সা শিকারের খোঁজে 
বোৌঁরিয়ে পড়ত। কখনো সথনো বিদুৎ চমকের মত দুই বালদ গ্তপের মাঝখান দিয়ে সর 
সর করে চলে যায় দ7'একটা 'গরাগাঁট। এই মরূভূমিকে সেচ বাবস্থা করে কোন লাভ নেই, 
কারণ এর বাল আর পাথরের মাঝখানে প্রয়োজনীয় কোনাকিছ্ই জন্মাবে না। সোভিয়েত 
পুনরাদ্ধার বিশেষজ্ঞরা এটাকে জল-ভরাট করে সমবদ্র বানাবেন বর্দে স্থির করেছেন। 

কয়েক বছরের ভিতরেই কোকন্দের লোকেরা প্রাত রবিবার গ্রামাঞ্চলে যেতে পারবে 
সাঁতার কাটতে, নৌকো বাইতে বা এই প্রকাণ্ড সমদদ্রতীরে রোদ পোয়াতে। উপ- 
গ্রম্মমণ্ডলের বাগানে এর তাঁর সমশোভন হয়ে উঠবে, কারণ উপত্যকার শদকনো জল 
হাওয়া সম্দদ্রের দরুন বদলে ঘাবে। কেবল লেব; বা ট্যাঞ্জারন কুগ্জাই নয়, ম্যাগনোঁিয়া, 
ইউকালিপটাস ও পারাঁদমন আমোরিকার খেজ;র গ্রাছ) গাছ পদুষ্পিত হবে। ২৩০ বর্গ 
মাইল ফেরঘানা সাগরের উপর দিয়ে জেলে নৌকো যাতায়াত করবে, তাদের [িছনে পড়ে 
থাকবে সাদা রেখা। তখন স্টমারে করেও ফেরঘানা উপত্যকা ছেড়ে আসা সন্ভব হবে। 
কাইরাক কুম বাঁধ পর্যন্ত জাহাজের শপছন গপছন ধাওয়া করবে সমদদ্র চিল। 

. ফেরঘানা উপত্যকায় লৌননাবাদ গ্ারিসঙ্কটের ফটকের কাছে তাঁজক ভূমিতে এই 
বাঁধ তৈরী হবে। এরই পাশে যে জলাবদ্ুৎ কেন্দ্রাট বসবে তা ভবিষ্যতের প্রধান 
পাঁরকজ্পনাসমূহের অন্যতম। একন্ে উজবেক, তাজ্ক ও কাজাখরা এই পাঁরকম্পনাকে 
কার্যকরী করবে। এর ফলে তাঁজিকরা পাবে প্রকাণ্ড জলাবিদন্যং কেন্দ্র, উজবেকরা বিশাল 
সম্দদ্র আর উজবেক ও কাজাখরা নূতন জলসেচ ভূমির বিরাট অণ্চল। 

কিন্তু সেই অণ্চল দেখতে হলে বর্তমানে আমাদের সূযাঁলোকিত, ফুল-ছাওয়া সমদ্ধ 
ও সদন্দর ফেরঘানা থেকে বিদায় নিয়ে রে যেতে হবে লোননাবাদ 'গাঁরসঙ্কটের পথ 
ধরে ফহা্দের পাহাড়ে। এই 'গাঁরসঙ্কটের মধ্যেই ফেরঘানা সাগরের জল ঢুকবে, সেখান 
থেকে পশ্চিমম,খী খাল দিয়ে ক্ষুুধিত স্তেপে। এই ভাবে প্রকৃতির সঙ্গে ফেরঘানাবাসীদের 
সংগ্রামের যে সিমূফাঁন তা মদর্ত নেবে সেই কাহিনী-কাঁথত উজবেক স্থপতি ফহা্দের 
মধ্যে। পাহাড়ের একটি যৎসই জায়গা থেকে ঈগল দাষ্টতে সে দেখে তার সমগ্র অঞ্চলটটিকে। 
যেন সে ভাবে আর কোন্‌ কোন্‌ জিনিস করা বা নিমাণ করা দরকার যাতে নিজের শাক্ত 
সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন মানুষ বড়াই বা জাঁক না করে সরলভাবে ও বিনয়ের সঙ্গে 
বলতে পারে যে সেই হল পাঁথবার মালিক। 


১। আদরের উপরে 


|. ন চলেছে সমরকন্দের দিকে রুক্ষমযূর্তি বিশাল দেশের ভিতর দয়ে। 
রেললাইনের দুপাশে নূর আতার উত্তঙ্গ কালো পর্বতমালা । নীচে 
'গিরসঙ্কটের [তর দিয়ে পাহাড় থেকে পাহাড় বেয়ে চলেছে খরস্রোতা 
সানজার নদী। 

গিরিসঙ্কট পড়েছে বন্ধুর স্তেপভূমিতে। এর ভেতরে ঢোকার আগে গাঁড় থামল 
িলতিন্জকায়া স্টেশনে। প্রথমটায় নজরে পড়বার মত কিছুই দেখা যায় না। ছোট্র স্টেশন 
পোঁরয়ে শুধয চোখে পড়ে একটা বসাঁতির লোহার ছাদ আর ধুলো ভরা রাস্তার পাশে গাছের 
সার। দূরে লারর আওয়াজ পাওয়া যায়, একটা মুরগী ডাক ছেড়ে ওঠে _ জানান দেয় 
এইমান্র সে একটা ডিম পেড়েছে। একাদিকে উত্তুঙ্গ খাড়া পাহাড়ের দেয়াল, আর 'তিনাঁদকেও 
ছোট ছোট পাহাড়ে ঘেরা এই সুদুর সহরে নজরে পড়ার মতো কা থাকতে পারে? 

এই প্রাথামক ধারণা কিন্তু ঠিক নয়। িলমতিনস্কায়া উজবোৌকন্তানের একাঁটি চমকপ্রদ 
সহর। তাছাড়া এট হল উজবেকিন্তানের বোগারা ও আদরের রাজধানী । কিন্তু প্রথমেই 
বলব আদর আর বোগারা মানে কী। 

মধ্য এঁশয়ায় আঁদরগীলকে কখনো কখনো পাহাড়ের 'পার্টা' বলা হয়। জলম্োতে 
কাটা নালা এই পাহাড়ের পাদদেশ স্তেপের উপর 'দিয়ে মধ্য এশিয়ার শত শত মাইল ব্যাপী 
পাহাড়গদালকে য্যক্ত করেছে। অতাঁত কাল থেকে আঁদরগীলকে আড়াআড়িভাবে কেটে 
যাওয়া ছোট ছোট পাহাড়ী নদীর পাশে হাজার হাজার ছোট ছোট মরদদ্যান স্ষ্ট হয়েছে। 
কিছ্যাদন আগে পর্যন্ত এই সব মরদদ্যানের সঙ্গে যোগাযোগের রাস্তা ছিল জনমানবশন্য 
স্তেপের ভেতর দিয়ে। ছোট ছোট মর্দ্যানের পুষ্ট ও সরস সবুজের দিকে তাকালে 
অণ্চলটির উর্বরতা দেখে পাঁথক 'বাস্মিত হবে। 


১৩৮ সোভিয়েত উজবোঁবস্তানে ভ্রমণ 


দারিদ্র দেখানের নিজস্ব কোন সেচ জাম ছিল না। মরদদ্যানের একপাশের নীচু জায়গায় 
সামান্য জমিটুকুতে লাঙ্গল দিয়ে সে আদরের অসাধারণ উর্বরতার উপর নির্ভর করে ভাগ্য 
প্রসন্ন হবার আশায় থাকত। স্মরণাতীত কাল থেকে এই জাতীয় জাঁমর টুকরো মধ্য এশয়ায় 
বোগারা নামে পাঁরচিত। 

গরম পড়ার আগে দেখানের বোনা বার্লি পাকলে ভাবনার [কিছ ছিল না। তাহলে 
খ্দব ভালো ফসল অবশ্য সে পেত, কিন্তু সেই অয়ঙ্কর ও কঠিন' শত; গরমাঁসল একবার 
তার ক্ষেতে লাগলে সব শেব। পাহাড়ে চরাবার মত দুচারটে ভেড়াও যাঁদ তার না থাকত 
তাহলে সে গিয়ে হাঁজ্র হত সমরকন্দ বা তাসখন্দের ধরলো বোঝাই রাস্তায় ভিখিরশর 
দল বাড়াতে। 

গরমাঁসল ডে প্রবাহ) হল এক ধরনের বাতাস যা বয়ে আনে মর;ভূঁমর শদুচ্ক উত্তাপ। 
উজবেক দেখান কি ভাবে এই অমোঘ শতকে হটাবে? তা করতে পারলে মধ্য এশিয়ার 
আঁদরগদীল, হাজার হাজার একর ভূমির এই আঁত উর্বরা জাম তুষার-ছাওয়া পাহাড়ের 
গাদদেশে শস্য ক্ষেত আর ফলের বাগানে রূপান্তারত হতে পারত। মলনৃতিনসকায়াতে 
বোগারা চাষের গবেষণা সংক্রান্ত উ্বোকস্তান পরাক্ষা কেন্দ্রাট বিশ বংসর আগে ঠিক এই 
কাজেই লাগে। 

এই কাজ যে কী কঠিন তা বোঝাবার জন্য আম উজবেকিন্তানের জলবায়দর 
খেয়ালখ্দাশর কথা একটু উল্লেখ করব। উজবোকস্তানের অবস্থান যাঁদও কালিফোর্মিয়ার 
মতো একই অক্ষাংশে, জানয়ারীতে এখানকার গড়পড়তা তাপ দক্ষিণ গ্রীনল্যাপ্ড বা 
্পিটস্বাগেনের মতো কম, এগুলি উজবোকিস্তানের চাইতে উত্তর মেরুর ১,৮০০ মাইল 
কাছে। জুলাই মাসে উজবৌকস্তানের গড়পড়তা উত্তাপ বিষ্বরেখার ১৯,৬১৫ মাইলের 
কাছাকাছি গ্রীন কেপ দ্বীপপনজের মত। 

শীতকালে তাসখন্দের তাপ প্রায়ই শনন্যোর নীচে ৩০৭ সৌঁ্টগ্রেডে নেবে আসে আর 
গ্রন্মে এটা ওঠে 9০” সৌণ্টিগ্রেডের ওপরু। এটা হল ছায়াঘেরা জায়গার তাপ আর রোদে 
বাল; ও পাথরের তাপ হয় প্রায় ৭৫" সোশ্টগ্রেড ৷ এর অর্থ হল তখন কোন দেয়ালের গায়ে 
গা ঠেকান যায় না, বা খাল পায়ে হাঁটা চলে না। সহজেই বালদর তাপে ডিম ভেজে নেওয়া 
যায়। এই তারতম্যের কারণ হল, যে সমদ্দ্রু জলবায়ুুকে নাঁতশীতোষ করে, তার থেকে মধ্য 
এশিয়া বহু দূরে। এ কারণে অন্যত যেখানে পাহাড়ের পাদদেশ সব চাইতে সূজলা সদফলা, 
সেখানে িয়েন শান, পাঁমর ও আলাই পর্ব তমালার এসব জায়গা প্রাণহীন মরুভূমির মতো। 

আর একটি কারণ। মধ্য এশিয়ার আঁদরগণাল বহর বিস্তৃত তুষারাবৃত পাহাড় এবং 


জ্রাফশানের ভাটতে ১৩৯ 


িজিল কুম ও কারা কুম মরুভূমির মাঝখানে ছাঁড়য়ে আছে। গ্রীম্মের রোদে বাল তেতে 
ওঠে। গরম বাতাস আবিরাম মরভীম থেকে উঠতে থাকে 'দগন্তে তুষার ছাওয়া নীল 
পাহাড়গদলোর উপর। বাতাস ধখন এত গরম হয় যে নিঃশ্বাস নেওয়া কঠিন তখন ওকে 
বলা হয় গরমাঁসল। রাস্তায় বা মর[দ্যানে যা কিছন পায় তাকেই এ প্যাঁড়য়ে ছাড়ে, এমনাঁক 
মাঠের মধ্যে ফসল প্যাড়য়ে কালো করে দেয়। 

িলমতিন্স্কায়া পরীক্ষামূলক কেন্দ্রের লোকেরা কি ভাবে বোগারা চাষকে সফল 
করে, এই সংগ্রামে তারা কী পাঁরমাণ শাক্ত ও উদ্ভাবনী কৌশল লাগায় তা নিয়ে অনেক 
কথা বলা চলে। তাদের প্রধান অস্ত্র হল কসাতিচেত, দকুচায়েভ ও উইলিয়ামস কর্তৃক 
গঠিত জাম চাষের নূতন পদ্ধাতি। এতে সোভিয়েত বিজ্ঞান যথার্থ গর্ব অনুভব করে। 
আর একাঁট গররান্বপনর্ণ পন্থা হল মিচরন কর্তৃক প্রাতাচ্ঠিত ও 'লিসেখ্কো কর্তৃক 
সম্প্রসারিত গাছের প্রকাঁতির রূপান্তর ঘটাবার তত । এর ফলে অনাবাঁম্ট-সওয়া গম, বার্ল 
ও বহনাবধ নতুন ফসল উৎপাদনে সফল হয় মল্/তিনূস্কায়ার গবেণাকারণরা। 

এদের আবিচ্কার ও সাফল্য সম্পর্কে বহন প্রবন্ধ এবং বৈজ্ঞানক রিপোর্ট লাঁপবদ্ধ 
হয়েছে। তাঁদের চেষ্টা ঘে সম্পূণভাবে ফলগ্রস হয়েছে মনে সম্পর্কে সংনিশ্চিত হতে হলে 
মধ্য এশয়ার যে কোন পাহাড়ী উপত্যকায় গেলেই যথেন্ট। দেখা যাবে শত শত কদ্বাইন 
পাহাড়ের পাট্রার থেকে ফসল তুলছে। কছনাঁদন আগেও এখানে [িছ,ই জন্মাত না। 
কাটাই যন্রের ফলকের উপর সূর্যের আলো ঝকমক করছে। যে রাস্তা পাহাড় বরাবর 
আঁকাবাঁকা বোরয়ে গেছে তাই বেয়ে সার সার লাঁর সিমেন্ট, কাঠ, কাপড়, জুতো, বই, 
বেতারমন্ম প্রভাত নিয়ে চলেছে রাষ্ট্রীয় খামারের নতুন বসাঁতগদীলতে। সোভিয়েত জনগণ 
আদিরকে প্রাণ দিয়েছে, একে মধ্য এাঁশয়ার শস্যাগারে পারণত করেছে। আজ উজবোকিপ্তান 
আঁদরগনালতে প্রজাতন্নের সব চাইতে বেশী শস্য জন্মায়। 

সঙ্কীর্ণ গারিসঙ্কটের দ্বারা বিভক্ত পর্বতমালা যেখানে একটার থেকে আর একটা 
সুক্ষ কোপে আলাদা হয়ে গেছে তারই কাছাকাছি তৈরী হয়েছে গালা আরাল (শস্য 
দ্বীপ)। উজবেক প্রজাতল্বের চমংকার রাষ্ট্রীয় শস্য খামার এটা । [িলযতিনজকায়ার 
কাছাকাছি, সমদ্রের মতে পতিত বোগারা জামির মাঝখানে একটা দ্বীপের মতো এই গালা 
আরাল গড়ে উঠেছে। একে আর এখন দ্বীপ বলা চলে না, 'শস্য সম্দদ্রেরই অংশাবশেষ, 
কারণ এরই সঙ্গে গড়ে উঠেছে আরও বহৃসংখ্যক রাষ্ট্রীয় খামার। কিন্তু গালা আরাল একটি 
অগ্রবত খামার রয়ে গেল। ২৫ মাইল জোড়া এর বিশাল মাঠে সবপ্রথম নূতন শস্যের জাত 


১8০ সোভিয়েত উজবেকিস্তানে ভ্রমণ 


আর নূতন চাষ পদ্ধতির প্রবর্তন হয়। িলুতিন্‌স্কায়া কেন্দ্রের পরীক্ষামূলক ক্ষেত্রে 
এগদলোর মনল্য প্রমাণিত হয়েছে। 

গ্রীষ্মে গালা আরালের মাঠের ভিতর দিয়ে মোটরে করে গেলে ফসলের সীমাহীন 
মঠি নজরে পড়ে। 

অন্যান্য জায়গার মত এখানকার মাঠের উপর ভরত পাঁখ ছোট্র ডানা মেলে মিষ্টি গান 
করে। মাঠের মধ্যে লঃসার্নের গাদা, মিল্যাতনসকায়ার গবেষকদের আঁবিদ্কৃত বোগারা 
তরমুজ ও ফুঁটির বিশাল ক্ষেত। আর একাঁট জিনিস যা এখানে নজরে পড়বে তা হল 
বোগারা তিল শস্য। উজবোকস্তান এই শস্যের প্রধান উৎপাদক, জলসেচ ছাড়াও [তিল চাষ 
করতে শেখার ফলে উজবেকরা এখন মরদ্যান থেকে এই চাষ তুলে নেবে। প্রথম বোগারা 
আঙুর ক্ষেত এপি মধ্যে পাহাড় বেয়ে নেমেছে রাষ্ট্রীয় খামার বসাতর কাছে। 
মিল্মুতনূস্কায়ার পরণক্াকারণ' কর্তৃক খাপ খাওয়ানো 'র্কাংীসতোল' ও 'কারাঁকশামশ” 
নামক দু'ধরনের আঙুর জন্মায় এখানে। প্রায় ৫০ একর ব্যাপশী এক বিরাট নীচু জায়গায় 
যে নতুন পনকুর বানানো হয়েছে হাজার হাজার হাঁস তার নল জল ছিটিয়ে ঘ:রে বেড়ায়। 
মাঝে মাঝে কার্প মাছের কালো-ধ্‌সর পিঠ চোখে পড়ে। গালা আরালের প্রাত টুকরো 
জাঁমতে প্রাণের স্পন্দন। 

নূতন বনাণ্চল পারদৃশ্যকে উত্জ্ল করেছে, শোভন করেছে। খ.ব বেশী দিনের কথা 
নয়, বোগারা জমিতে গাছ জন্মানোর সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। অনাবাঁষ্টতে কোন গাছ বাঁচত 
না। কিন্তু মিলমাতন্স্কায়ার গবেষকরা সর[-পাতা কারাগাছ, হলম্দ রঙের বাবলা, বুখারার 
বাদাম গাছ ও আয়েষ্টারের কুঞ্জ বাঁসয়েছেন। এর পর গালা আরালেও গাছ দেখা দিল। 
মধ্য এশীয় বনবিভাগ গবেষণা ইনস্টাউিউট গোছা করে এশ গাছ, হনিলোকাস্ট, আইলানথাস 
ও বাবলা গাছ লাগাতে সর; করল। কিছ্যাদনের ভেতরেই ফসলের ক্ষেতের চারপাশে 
একটা নূতন বনের দেয়াল দেখা দিল। ১৯৪৮ সালের গ্রম্মে যখন কিজিল কুম থেকে 
গরমাঁসল গালা আরালের দিকে ছনুটে এসে সমানে বয়ে চলল দাদন ধরে নুতন হলেও এ 
বনের সবূজ প্রাচীর শস্যকে বাঁচয়ে দিল। আগের মত শস্য ত পদ্ড়লই না, বরং গ্রাত 
একরে ৪২০ িলোগ্রাম করে ফসল পাওয়া গেল। তখন দুর থেকে যৌথখামারশরা আসতে 
লাগল গালা আরালের বনভূমির আশ্রয়াটিকে নিজ চোখে দেখার জন্য। শমধ্‌ দেখার জন্যই 
নয়, আঁদরগুলিকে রক্ষা করার জন্য কি ভাবে গাছ লাগাতে হয় তা শিখবার জন্য। 

একটি প্রাচীন উজবেক প্রবাদ আছে: 'কোন লোক যাঁদ একট গাছও লাগায়, তার 
নাম অমর হয়ে থাকবে। 


জ্রাফশানের ভাঁটতে ১৪১ 


২। জয়তু সমরকল্দ! 


্রন্নতাত্বকদের সঙ্গে সমরকন্দে যাওয়া ভালো। সেখানে শিল্পীদের সঙ্গে, আঙ্গর-মদ 
ও তামাক উৎপাদক, ছাত্র, কারখানার কমাঁদের সঙ্গে সময় কাটান এবং ফলচাষীদের সঙ্গে 
আলাপ করে ভ্রমণ শেষ করূন। এই হল একমান্র উপায় যার দ্বারা এই 'বিরাট ও অনন্ত 
বৈঁিত্রপূর্ণ সহরের অন্ততঃ কিছুটা পাঁরচয় পাবেন। এমন একটি সহর যেখানে একবার 
গেলে তার কথা কোন দিনও ভোলা যায় না। 

সমরকন্দের প্রান্তে সহদরে ফলের সবুজ বাগান আর মাঠের পটভূমিকায় দাঁড়য়ে আছে 
একটা বহ্ মাইল জোড়া গ্রাছপালাহীন পাহাড়। এই পাহাড়ের নাম আফ্লোসয়াব। 
পুরোনো সমরকন্দ ছিল এখানে। 

আফ্রোিয়াবের উপর থেকে বে কখনো সমরকন্দ দেখোন, ফেনিল 'সয়াৰ আরিকের 
কাছে চাল-ছাঁটাই কলের শ্ত;পণকৃত গোলাপশী চালের তারিফ করোনি সে সমরকন্দের নামের 
তাৎপর্য বুঝবে না। বাজারের দিকে ছ্টে-চলা পথচারী, সাইক্লিস্ট ও ঘোড়মওয়ারের 
ভাঁড় যে দেখেনি বা কোন 'দিন গাছের মাঝখানে মাটির ছ্বাদের ওপর সগোৌরবে মাথা তোলা 
মিনার চুড়োর উপর চোখ পেতে রাখোন সে সমরকন্দকে বুঝবে না। সহরের যে অংশে 
নৃতিন রাস্তার পাশে বাঁড়র ছাদগাল রূপোলী কুয়াসার চকচক করছে আর তাদের উপর 
মাথা তোলা সহরের কারখানা ও মিলের ইট-গাঁথা চিমানি যে দেখোন সে সমরকল্দকে বুঝবে 
না। এগুলি গঠনের দিক থেকে মিনারের সঙ্গে পাল্লা 'দিচ্ছে। এই জীবনের স্পন্দন ও 
রঙ-ভরা পারদৃশ্য যারা না দেখেছে তারা কখনো এখানকার লোকদের অতাঁতে দেওয়া 
নামের তাৎপর্য বুখতে পারবে না। এ নাম আজও বে*চে আছে: 'সমরকন্দ সাইঘল-এ 
রূই-এ-জামিনস্থ' -- এর অর্থ, 'সমরকন্দ পৃথবীর সৌন্দর্যের আকর'। 

আমর তাইমুর গ্দরাগান অথবা তৈমূরলঙ্গকে বলা হত 'পৃথবীর ও ধর্মের দণ্ড।। 
সেই নৃশংস বিজয়ী জার্জয়া, আর্মেনিয়া, সেইস্তান, দক্ষিণ রাশিয়া, ভারতবর্ষ ও এঁশয়া 
মাইনরের শত শত সমৃদ্ধশালী নগরকে ধাঁলসাৎ করে, তার উদ্দেশ্য ছিল নিজের সামাজোর 
রাজধানী সমরকন্দকে “বশ্বের কেন্দ্রে পারণত করতে। ষে সাম্াজোর অর্থনোতক 'ভান্ত 
ছিল 'বাঁজত দেশগালির লুঠ করা ধন, নিজের মৃত্যুর িছ্যাঁদনের মধ্যেই তা ধসে পড়ে, 


তৈমরলঙ্গের নাত উলুগ-বেগ না থাকলে সম্ভবতঃ এই সাম্রাজ্যের ?কছই আর অবাঁশষ্ট 
থাকত না। 


১৪২ সোভিয়েত উজবেকিস্তানে ভ্রমণ 


উল;গ-বেগ্র মান্র পনেরো বছর বয়সে সমরকন্দের রাজা হন। তাঁর সময়ে, সংক্ষিপ্ত 
হলেও, শপ ও বিজ্ঞানের আশ্চর্য অভ্যুত্থান ঘটে। বিজ্ঞানের প্রাত তাঁর তাঁর অন্;রাগ 
ছিল, সবসময়েই বৈজ্ঞানক ও কাঁবর সঙ্গে থাকতেন 'তাঁন। ঠাকুদরি জীবিত কালে আরগ্ত 
করা বাড়িগ্নলিকে শেষ করে তাঁন সমরকন্দে একটার পর একটা অনেক মাদ্রাসা, গণ 
স্নানাগার, বাণিজ্য সংক্রান্ত গৃহ ও অন্যান্য সরকারী ভবন তৈরী করেন। কিন্তু তাঁর সময়কার 
সব চাইতে বিস্ময়কর স্মৃতাঁচহ হল জ্যোতিষ মানমান্দর। ৭ 

সমরকন্দের একাঁটি মিউজিয়ামে আছে সপ্তদশ শতাব্দীর ইউরোপে ছাপা ছবির কপি 
এতে দেখা যায় জ্যোতীর্বদ্যার আঁধষ্ঠার্শ দেব উরেনিয়ার ডান দিকে পাঁথবীর ছ'জুন 
শ্রেষ্ঠ জেযোতীর্বদের সঙ্গে উলদুগ-বেগ বসে আছেন গোল টোবিলে তাঁর 'বাঁশষ্ট আসনাটিতে। 
এই পাণ্ডিতদের ভিতর আছেন টলোমি, কোপার্নকাস ও টিহ দারাগে। বিখ্যাত জোযাতার্বদ 
ও অ্কশাস্তজ্ঞ হিসেবে উলগ-বেগ বহ, বই িখেছেন। এর মধ্যে পব চাইতে বিখ্যাত হল 
এজজ-এ-গুরাগানি'-_জ্যোতিঃশাস্রের তালিকা ও তারাদের পরিচয় যা একশ বছর পরেও 
ইউরোপীয় লোকদের তাঁলকা ও পারিচয়ের চাইতে অনেক বেশী সঠিক। বিখ্যাত লাগ্লাস 
যথার্থই তাঁকে বলেছেন 'মহোত্তম,পর্য বেক্ষণকারা। 

সমরকন্দের কাছে একটি পাহাড়ের উপর একা দাঁড়য়ে আছে রঙধন টাইল ঢাকা একাট 
নূতন বাঁড়। উল্‌গ-বেগ মানমন্দিরের যে অংশটুকু ধনংসের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে তাকে 
বাঁচিয়ে রাখার জন্য সোভিয়েত মান্মষরা ওর উপরে এই মণ্ডপ তৈরী করে। এর ভিতরে 
ঢুকলে পাঁচ শতাব্দী আগেকার কথা মনে হয়। দুই সার সোপান চলে গেছে পাহাড় কাটা 
আধো অন্ধকার পাঁরখার মধ্যে। মার্বেল পাথরের টুকরো দিয়ে গাঁথা এবং দ্রাঘমাবৃত্তের 
হিসেবে অবাস্ছিত একাট বিরাট কোয়াড্রাপ্টের (অথবা কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে সেক্সটাণ্ট) 
দ.ইটি বৃত্তের চাপ 'সিশড়দ়্াটর মাঝখানে উপরের দিকে উঠে গেছে। মাটির নীচের ঘরটা 
স্যাংসে'তে, তাই গরম আলখাল্লা পরে চিন্তাশীল ও জ্যোতার্বদ উলুগ-বেগ কোয়াড্রান্টের 
উপর দিয়ে অপসংয়মাণ তারা দেখার জন্য এক এক করে এঁ ধাপগ্যাল বেয়ে উপরে উঠতেন। 
উলদগ-বেগের মৃত্যুর বহু দশক বাদে আলশের নাভোই লিখেছেন: 'উলগ-বেগ 
বিজ্ঞানের দিকে হাত বাঁড়য়ে অনেকাঁকছ; লাভ করেছেন; আকাশ নেবে এসেছে তাঁর দৃষ্টির 
সামনে । 

উল,গ-বেগের নদেশিমত ব্ুখারা মাদ্রাসার প্রবেশ দ্বারে যে কথা লেখা হয়োছল তা 
এখনও আছে: 'স্তীপূরঃষ নার্বশেষে প্রতোকটি মুসলমানের কর্তব্য হল নিজের মনকে 
আলোকিত করা।' উলুগ-বেগের প্রাতাষ্ঠত বিদ্যালয়ে তরুণরা শদধ; ধর্মশাস্্ই পড়ত না, 
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বৈষয়িক বিজ্ঞানেরও চর্চা করত: এর মধ ছিল ইতিহাস, ভূগোল এবং স্বভাবতঃই 
জ্যোতিষাবদ্যা। 'ধর্ম কুয়াসার মত মিলিয়ে যায়, রাজত্ব ধংস পায়, কিন্তু বিজ্ঞানীর কাজ 
চিরাদিন বেচে থাকে, তানি বলতেন। এতে বিস্ময়ের িছদই নেই যে, গোঁড়া ক্যাথালক 
ধর্মযাজকরা যেমন গ্যালালওকে ঘুণা করত, গোঁড়া মুসলমান মৌলবশীরা উলগ-বেগকে 
তেমাঁন ভয়ঙ্কর ঘুণা করত। 

কিন্তু উল,গ-বেগ "রাজা, পিতামত তৈমদরলঙ্গের সাম্রাজ্য [তান পেয়োছিলেন 
উত্তরাধকারসমনে, মৌলবারা গিয়াদনো ব্ুনোর মতো তাঁকে না পারল পোড়াতে, না পারল 
গ্যালালও-র মতো তাঁকে দিয়ে নিজের মতামত প্রত্যাহার করতে। তাই ষড় করল তারা 
আবদুল-লাতিফের সঙ্গে; উল,গ-বেগের এই ছেলেটির ইচ্ছে ছিল রাজা হওয়া। ভাড়া করা 
লোক 1দয়ে বাপকে হত্যা করাল সে। উলমগ-বেগকে হত্যা করেই ক্ষান্ত হল না, ওরা 
মানমান্দরটিকে ধংস করে ভূগর্ভের অংশকে মাট 1দয়ে ভরাট করে দিল যাতে এর স্মৃতি 
পযন্ত লোপ পায়। কিন্তু সাধারণ লোকেরা শতাব্দীর পর শতাব্দ? ধরে মানমন্দিরটির কথা 
মনে রাখে তাদের কাছে এই প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক ও মান্বাহতৈষণর স্মাঁত পাঁবন্র ছিল। 
উজবোকিদ্তানে যখন সমাজতান্দক বিপ্লব ঘটল, আমাদের দ'জন সমসামায়ক 'নজের মতো' 
করে সেই পাঁরবরতনের এীতহাসিক তাৎপর্যকে স্পম্ট করে তুললেন। এ'দের নাম উল্‌গ- 
বেগের সঙ্গে জাঁড়ত। 

উলদ্গ-বেগের জীবন ও শোচনীয় মৃত্যুর দ্বারা উদ্বদ্ধা হয়ে বহ7 উজবেক সরকারের 
শিক্ষক আলেন্সেই কঞ্জলভাঁস্ক তাঁর শ্রেষ্ঠ অপেরা সাঁষ্ট করেন। চাইকভ:স্ক ও উলুগ- 
বেগের জন্মভীমর দুই সাঙ্গীতিক সংস্কৃতি এই অপেরায় ালিত হয়ে পরস্পরকে সমৃদ্ধ 
করল। মাত্র পণচশ বছর আগেও এটা অসম্ভব মনে হত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন সবপ্রথম 
ইউরোপাঁয়দের গান শোনেন তাঁর মনে হয়োছি্৷ এটা পাখির কাকলণর এক অদ্ভুত অনুকরণ । 
রুশ লেখক িকলাই কারাঁজন যখন সবপ্রথম উজবেক সঙ্গীত শোনেন তিনি নিশ্চিত ধারণা 
করোছিলেন ওরা কারও মৃত্যুতে বিলাপ করছে। আজ এমন একজন রুশ বা উজবেক নেই 
(একেবারে সঙ্গীত রস বণ্িত ছাড়া) খাদের একজন আর এক জনের সঙ্গীতের মধ্যে 
গভশরভাবে বিচলিত করার মতো, মানুষকে উদ্বদদ্ধ করার মতো এবং মহৎ কাজে অনুপ্রেরণা 
জাগাবার মতো জিনিস খংজে পায় না। 

কিন্তু ষে সব পাঁরবর্তন ঘটেছে তাদের বিশালতা, প্রসার ও গভীরতা আরও সংন্দরভাবে 
প্রকাশ পায় অতকশাম্তুজ্ঞ কারি 'নয়াজভের চমতকার বইাটিতে। এ বইটি হল 'উল্দগ-বেগের 
জে্াতীর্বদ্যার পদ্ধীত'। খুব বেশী দিনের কথা নয় মধ্য এশিয়ায় ছিল শু রুশ 
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বৈজ্ঞানক। কার নিয়াজভ উজবেক বিজ্ঞানের অগ্রদূত। তখন থেকে আজ পর্যন্ত শত শত 
উজবেক নরনারী মস্কো, তাসখন্দ, সমরকন্দ বিশ্বীবদ্যলয়ের পলাতক হয়েছে। আজ তারা 
নিজেদের মেন্দেলেয়েভ, মিচুরন, কোপার্নকাস ও উল,গ-বেগের প্রদত্ত সম্পদের সরাসাঁর 
উত্তরাধিকার বলে মনে করে। 

সমরকন্দের সঙ্গমস্থল রোঁগস্তান পাথর 1শলা বাঁধান এক বিরাট চত্বর এন তনাঁদকে 
বিরাট মান্রাসা। এদের রৌদ্রালোকিত দেয়াল ও মিনার বহন বর্ণের টাইল-শোভিত। এদের 
তুলনায়, বিপুল তোরণের নীচে বিশাল আর্চ বিশেষ করে অন্ধকার মনে হয়। 

কোন কোন জায়গায় দেয়ালের মোজেইক নষ্ট হয়ে গেছে। রোিস্তানের মাদ্রাসা টিল্লা 
কারর উঠোনে ঢুকলে চোখে পড়বে হনজরাতে (ক্ষদদ্র প্রকোন্ঠ যার [ভিতর ম্দসলমান ধর্ম 
বিদ্যালয়ের ছাত্ররা বাগ করত) পাকা-্দাঁড় উসতোস বা লোক [শল্পীদের। এরা মষ্ট-হয়ে- 
যাওয়া মোজেইকের জায়গায় নূতন করে ছাঁব আঁকছেন কিংবা প্ল্যাস্টারের কারকার্য 
উদ্ধারের জন্য কোন নক্সার সক্ষম প্যাটার্ণ তৈরী করছেন। সমরকন্দ স্থপাঁত 1বভাগের 
পদনঃসংকার চিতরশালাঁটি এখন টিল্লা কাঁরতে। এর কাজ হল, প্রাচীন স্মঘীতন্তত্তগনীলকে 
রক্ষা করা। 

রোগন্তানের উল্টোদিকে একাঁটি আরামপ্রদ গণ উদ্যান। এর সতেজ সব্‌জ কুঞ্জ আর 
গাছ গাছড়া চত্বরের জৌলদ্ষ আরো বাঁড়িয়েছে। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় আলিশের 
নাভোইয়ের নাম লেখা একটি চাখানা। বাঁড়র টাঁদোয়া-টাকা সামনের দিকটায় কবির একখানা 
প্রাতকৃতি এবং এর দেয়ালের গায়ে তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুর চন্তরাকার প্যানেল। 

িজামদ্দিন আলিশের তাঁর কাতার নীচে 'নাভোই' (স্মশ্রাব্য) বলে নাম সই করতেন। 
হান উজবোকিস্তানের সবশ্রেষ্ঠ জাতীয় কবি। পাঁচশ বছর আগের লেখা হলেও তাঁর 
কবিতাগলির দশীপ্ত দ্লান হয়াঁন _- এরা শাশ্বত। কবিতাগাল লঘ ও সদপাঠ্য। জীবন ভোর 
যার জয়গান তান করে গেছেন বলে শনধ, নয় বিশেষ করে তাঁর রচনার সেই প্রধান বিষয়বস্তু, 
আমাদের যদগের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে। এই বিষয়বস্তু হল মানুষের শ্রম। যে প্রাণফূর্ত 
শ্রম পাঁথবীর রূপান্তর ঘটায় এবং পাঁর্থব সবাকছনর উধের্ব যার স্থান। আলশেরের 
জনাপ্রয়তা িস্ময়কর। আজকের উজবৌকস্তানে এমন একজনও শ্রামক বা যৌথখামারণ নেই 
আিশেরের কবিতার লাইন যার ম.খস্থ নেই, ব্যাদ্ধজীবীদের কথা না হয় নাই বললাম। 
ঘোর বিতকই হোক বা গজ্পগনজবই হোক লোকেরা তাদের মতামত ও মস্তব্যকে সমর্থন 
করার জন্য মহান আলশেরের বাণী উদ্ধত করে। আইবেকের একাঁট উপন্যাসে কাঁবর জীবন 


বুল্জজুর রাষ্ট্রীয় খামারে আঙুর তোলা। 


গাল্লা আরাল রাষ্ট্রীয় খামারে বাঁজ বপন চলেছে। 
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বর্ণিত হয়েছে। প্রজাতন্বের থিয়েটারগলোতে আ. উইগদণ ও ই. স্দলতানভ কর্তৃ প্রযোজিত 
নাটকে এবং কামিল ইয়ারমাতভ কর্তৃক প্রযোজিত ছায়াছবিতেও তাঁর জীবনের পরিচয় 
পাওয়া যায়। 

কিন্তু আলশেরের মা্ত বিশেষভাবে জীয়ন্ত হয়ে উঠবে, তাঁর কাঁবতার আঁত্মক জোর 
আরও স্পন্ট হবে যাঁদ ফাওয়া যায় প্রাক্তন পুরোনো সহরের প্রধান রাস্তা রেশিস্তান স্ট্রীটে। 
অপরাহ্দে যখন দিনের উরন্তাপের হাত থেকে মাক্তর আভাস মেলে ঠাণ্ডা বাতাসে, তখন 
তাঁজক লেখকদের উপাচার্য সাঁঘ্রদ্দিন আইন বেড়াবার জন্য নিজের ছোটো উঠোন ছেড়ে 
বাইরে আসেন। ইান সেই স্বল্প সংখ/ক লোকদেরই একজন যান বুখারার আমরের 
অন্ধকার শাসনকালে নাভোইয়ের ভাবধারা ও নীতিকে অনুসরণ করার সাহস দোৌখয়োছিলেন। 

বুখারার আমির আহীানকে বেত লাগায়। পরে কখন তার একথা মনে পড়ে যায় যে 
'বেতের দাগ শমাঁলয়ে যায় কিন্তু কথার দাগ মেলায় না” তখন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় 
তাঁকে ঘাতে “আমিরের মহিমাকে হানি করতে পারে, এমন সব কথা প্রজাদের কাছে 
পেশছতে না পারে। ১৯২০ সালের বুখারা বিপ্লবে আইনি ম্দাক্ত পান। আমিরের বেতের 
দাগ মিলিয়ে গেছে। তানি গঙ্প ও উপন্যাস লেখেন, এমন কথা লেখেন যা "মাঁলয়ে যায় 
নাচ। অধদনা অতাতের যা কিছু দায়ভাগ তাকে সক্রোধে ধিকার দেন, গণগান করেন 
মানুষের সেই মেহনতের যার প্রথম বন্দনা উজবোঁকস্তানে করে গেছেন আিশের নাভোই। 

শাঁচ শ' বছর আগে নিব্বীসত নাভোই রেগিস্তান স্ট্রীটে চলাফেরা করেছেন, স্ব 
দেখেছেন মান্দষের সখের, অনাগত শতাব্দীর ব্দকে তার অস্পন্ট ছবি দেখেছেন সেই 
রোগিস্তান স্ট্রটের সর্ব আজ প্রাণের স্পন্দন। এই প্রাণ ফুটে উঠছে বই হাতে 
বিশ্বীবদ্যালয়গামশ মেয়েটির লঘন পদক্ষেপে, উন্মনক্ত চাখানায় দাবার ছকের উপর ঝুঁকে- 
পড়া ছেলেদের গোলাপী গালে, দ্দজন পথচলতি হীঞ্জীনয়ারের সহাস্য আঁভভাবদনে । 
এরা প্রোনো বন্ধ কিছ্াদন আগে পর্যান্ত রাস্তার ভখড়ে বিকেল বেলায় সাদ্রাদ্দন 
আইনির সাক্ষাৎ পাওয়া যৈত। তান তাঁর লাঠি ভর দিয়ে ধীরে ধারে চলতেন। সমস্ত 
পাঁথকরা তাঁকে সম্রদ্ধ প্রণাম জানাত। এমন [ক সাইকেলওয়ালারাও সাইকেল থেকে নেমে 
নমস্কার জানাবার জন্য বকের উপর হাত রেখে মাথা নীচু করত। এ সবাঁকছ;ই সেই 
জীবন্ত বন্ধনের প্রতীক ঘা অনেক শতাব্দী ধরে জনগণকে তাদের মহান কবি নাভোইয়ের 
সঙ্গে একাত্ম করে রৈখেছে। 


10--2929 


১৪৬ সোঁতয়েত উজবোকিস্তানে মণ 


৩। দমরকন্দের গাঁরমা 


লোকসংখ্যা, শ্রমাঁশজ্প ও সংস্কীতির কেন্দ্র হিসেবে উজবোৌকদ্তানের মধ্যে সমরকন্দের 
চ্ছান দ্বিতীয়। এর অনেক মহল্লাই দেখতে অনেকটা তাসখন্দের মতো। তাসখন্দের মতো 
এর বড় বড় কলকারখানা আছে, রাঁন্রতে এগ্যলিতে আলো জ্বলে ওঠে, যন্তের শব্দে 
ফাঁক দিয়ে উশক মারে। তাসখন্দের মতো এর স্ট্যাভিয়াম, সংস্কৃতিভবন ও পার্কে হাজার 
হাজার লোকের ভগড়। রাস্তাগীলর পাশে গাছের সার আর তার পাশ দিয়ে শীতল ছায়ার 
নীচে বয়ে চলেছে আিকগ্গদলো। এমন রাস্তাও আছে যার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত 
পর্যন্ত কারাগাছের সারি, এখানে দেখতে পাওয়া যায় মূল্যবান বিরল গাছ যেমন িকোয়য়া 
আর জলা সাইগ্রেস। সমরকন্দবাসণ এই গ্রাছগনীল আগন্তুকদের দেখিয়ে আনন্দ পায়। 
তাসখন্দের মতো এখানকার দোকানের জানালাগণালি প্লেট কাঁচে ঢাকা, তার উপর আরামপ্রদ 
ছনটত্ত বাসের ছায়া পড়ে। ট্রাম, মোটরকার ও মানুধের চলমান ভীড়ের মাঝখানে মাঝে 
মধ্যে কাঁচে ভেসে ওঠে গোলাপের সাঁজ হাতে ফুলওয়ালী। এক কথায়, সমরকন্দকে বলা 
চলে দ্বিতীয় তাসখন্দ। ছোট কিন্তু বেশ আরামপ্রদ সম্ভবত । 

সহরের পুরোনো ইতিহাস স্মরণ করে সমরকন্দবাসণ সহরের [শিল্পকলার এতিহ্য নিয়ে 
কথা বলে। এ নিয়ে সব উজবেক জনগণের গবের্র যথার্থ কারণ আছে। এরা বলে এক হাজার 
বছর আগের সমরকন্দের ধাতুশিজ্গীঁদের তৈরী জণীনের রেকাধ, ঘোড়ার ম;খের [শকল 
ও ছটচের কথা। সমগ্র প্রাচ্যে এর খ্যাতি ছিল। তাম্টম শতাব্দীতে সমরকন্দে চীর কাগজ 
আবিচ্কৃত হয়। এর নাম ছিল 'সমরকন্দ কাগজ'। দশম শতাব্দীতে মনসলিম দেশগদলিতে 
চামড়ার ও নলখাগড়ার কাগজের বদলে এই কাগজ চাল; হয়! 

'প্রেমহীন মানদষ গাধার সমান, আর আকাঙ্ক্ষাহীন মানূষ কাদার মত, 
উজবোকস্তানের লোকেরা এ কথা বলে। প্রেম ও আকাঙ্ক্ষার জন্য মাথা উচু করে জীবনের 
পথে এগদনো উচিত কিন্তু 'যে মহ;র্তে গরীব মাথা তোলে অমাঁন বাইয়ের পাথর পড়ে তার 
উপর।' এই প্রাবাদের সন্টি কত যুগ আগে কিন্তু বিপ্লবের পরে এর অর্থ হারিয়ে গেল। 
সোভিয়েত রাষ্ট্র বাইদের উৎখাত করার পর মান্ষরা মাথা তুলে দাঁড়াল। প্রেম ও আকাক্কষা 
বিকাশের এত বিপ্দল সঃযোগ এল যে তাদের পর্বপদরুষরা হাজার হাজার বছর ধরে যে 
সাফল্য ও খ্যাতি লাভ করেছে এরা ৩০ বছরেরও বেশ সময়ের মধ্যে তাকে ছাপিয়ে গেল। 


জরাফশানের ভাটিতে ১৪৭ 


এদের পুবপ্রুষ _ কারিগর ও দেখানদের প্রেম ও আকাঙ্কা মধ্যযুগের প্রভুদের চাবুক 
আর তরবারখর ভয়ে মাথা তুলতে পারেনি । 

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য প্রধান শিজ্প সহরগদালির প্রখ্যাত নামের মত সমরকন্দের 
নামও দেখা যাবে পকনাপ" কারখানায় তৈরা ট্রন্সফরমারে, টেনসন স্টোবলাইজারে, 
সেলোনয়াম রোন্টফায়ার ও অন্যান্য বহীবধ যল্তে। মস্কো বিশ্বীবদ্যালয়ের ৩২ তলা 
ভবনে তথা স্োভয়েত' ইউানিয়ন, উজবেকিস্তান, জার্জয়া ও উক্রেনের জ্ঞান আকাদমণীর 
গবেষণা ইন্‌স্টিটিউটগুলোতে একনাপের' যন্নপাতি দেখা যায়। 

গ্রীজ্মকালে একি সোভিয়েত সহরের কেন্দ্রীয় রাস্তা দিয়ে চললে সুবেশ জনতার 
মধ্যে নজরে পড়বে রঙন উজ্জল [িসক্কের পোষাক পরা মেয়েদের। কয়েক ধরনের সক 
তৈরী হয় সমরকন্দের রঙখন সজ্ক ীমলে। কিংবা কোন একাঁট জদন্দর ফ্ল্যাটে গিয়ে 
গাঁদওয়ালা আসনের উপর বসলে লক্ষ্য করা যায় খে কা্পে্টটি দিয়ে এই আসনাট মোড়া 
তাও বোধ হয় তৈরগ সমরকন্দে। এমন হতে পারে যে এট তুক্মমেনের তৈরণী, কিন্তু যে রঙীন 
সিল্ক স,জানাঁটি দেয়ালে ঝুলছে ওটা অবশ্যই সমরকন্দের, কারণ সব চাইতে সেরা সংজানা 
এখানেই তৈরী হয়। এর খ্যাত পাঁথবীময়। ” 

আরও বহন 'জাঁনিসে সমরকন্দ কারখানার ট্রেড মাক্ট আছে। মদের বোতল থেকে সটরদ 
করে স্থোন?য় মদের কারখানা প্রজাতন্দের মধ্যে সর্ববৃহৎ), টিনের ফল, চা, সিগারেট, বট 
ও জুতো, সোয়েটার ও স্যটে পর্যন্ত এই ট্রেড মাকা। 

সমরকন্দের আরও গাঁরমা এর বিজ্ঞানীদের জন্য। সমরকন্দে সোভিয়েত ইউানয়নের 
কারাকুল উৎপাদন সংক্রান্ত গবেষণা ইন্:স্টাটিউট _- কারাকুল উৎপাদন বিজ্ঞানের 
বিশ্বকেন্দ্র। যে সব সমস্যা নিয়ে ইন্‌স্টাটউটের বিজ্ঞানীরা বর্তমানে কাজ করছেন তার 
অন্যতম হল 1ক ভাবে কারা কুম মরুভূমির স্‌দুরবতর ও জনশন্য 'কালো বাঁলর' গোচারণ 
অণ্চলের অংশকে কালো, ধূসর, বাদামী ও সোনালী কারাকুলের উৎপাদন ক্ষেত্রে পারণত 
করা যায়। 

মধ্যদগের একটি ইউরোপীয় কাহনীতে বলা হয়েছে যে দুজন তীর্থযাশ লাঠির 
ভিতর লাকয়ে রেশমপোকার ডিম সমরকন্দ থেকে ইতালীতে নিয়ে যায়। কাহনশতে 
জানা যায় যে সমরকন্দের লোকেরা তাদের রেশম উৎপাদন কোঁশলকে গোপন রাখত কিন্তু 
ধূর্ত তীর্ঘযান্রী তাদের উপর টেক্কা মারে। এর ফলেই ইতালশতে রেশমের উদ্ভব। সমরকন্দে 
রেশমগোকা প্রজনন ও নিবচিন কেন্দ্রট দেখলে কাহিনীটি মনে পড়ে খায়। এই কেন্দ্রের 
কম্ঁরা ডিম ফুটাবার নূতন যন্ধরট দেখাবে। সম্প্রাত উল্তাবত্ত হলেও এই ধরনের থন্ঘ 
10% 


১৪৮ ০ সোভিয়েত উজবোকস্তানে ভ্রমণ 


সোভয়েত ইউনিয়নের বহয প্রজাতন্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহার হচ্ছে। এ ছাড়াও দেখা যাবে 
রেশমপোকার নূতন ও দামণ সাদা গটি। এর উন্তাবন করেন সমরকন্দ বিশ্বীবদ্যালয়ের 
বৈজ্ঞানক কমর্শ সাতিবালাদয়েভ। এই জাতের ডিম আমাদের রেশম উৎপন্নকারী সমন 
প্রজাতন্বে এবং বিদেশের কয়েকটি জায়গায় পাঠান হয় ডাক যোগে, তাঁর্থযান্রীর লাঠির 
ভিতরে নয়। 

নিজেদের আবিচ্কার নিজেদের লোকেদের মধ্যে গোপন রাখার টোভিয়েত বৈজ্ঞানকদের 
কোন কারণ নেই। এ কাজ করেন না তারা। একটা উদাহরণ 1দই। সমরকন্দ রেশমপোকা 
উৎপাদকদের উদ্ভাবিত পল্থার শীবস্তারত আলোচনা তথা প্রচারের জন্য সোভিয়েত ইউীনয়ন 
কাঁষাজ্ঞান সংক্রান্ত লেনিন আকাদমী ১৯৫১ সালের শরৎকালে সমরকন্দে রেশমপোকা 
উৎপাদন বিভাগের একটি পার আঁধবেশন ডাকে। এ সময় সমরকন্দের রেশমপোকা 
উৎপাদনকারণীরা বহন; সমস্যার সমাধান করেছিল। এই আধিবেশনে কেবল মদ্কো ও 
তাসখন্দের গবেষকরাই যোগ দেননি, আজারবাইজান, আর্মেনয়া, তূর্কমেনিয়া, তাঁজিকিন্তান 
ও কিরগাঁজয়ার গবেষকরাও যোগ দেন। 

কলেজ ও বিশ্বীবদ্যলয়ের ছাত্রসংখ্যার জন্যও সমরকন্দের গামা বেড়েছে: এই সহরাট 
প্রজাতন্রের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ শিক্ষা কেন্দ্র। বহু এীতহাসিক, ভাষাতত্বীবদ, পদার্থাবদ্যাবিদ, 
গৃণিতশাস্রঞ্ঞ, জীবাঁবদ্যাবিশারদ, ভঁমিতত্বীবদ, প্রত্ুতাঁবদ ও ভূগোলজ্ঞ সমরকন্দে শিক্ষা 
পেয়েছে বলে এবং উজবেক রান্টীয় বিশ্বীবদ্যালয় থেকে ঘাতক হয়েছে বলে গর্ব অন,ভব 
করে। প্রাত বছর সমরকন্দের কলেজগুলো প্রজাতদ্্কে যোগান দেয় নূতন ডাক্তার, কাঁষাবদ, 
অর্থনশীতিজ্ঞ ও শিক্ষকের । 

িজ্পীরাও সমরকন্দের গৌরব বাঁড়য়েছে। শিল্পীদের সভা সাঁমাতিতে সেই সব 
নরনারীর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে যারা রঙীন সিল্ক িলে সজ্ক বস্বের নক্সা আঁকে। উজবেক 
জাতীয় এতিহ্যের বিকাশ এবং "সিল্ক প্যাটার্ণের কৌশলে নতনের প্রবর্তন সম্পর্কে এই 
সব সভায় তুম্দল আলোচন্য হয়। 

সমরকন্দে ক্রাসাঁন দৃভিগাতেল” কারখানাতেও শিল্পকলা কৌশলের পাঁরচয় পাওয়া 
যায়। এখানকার ঢালাই বিভাগের দপ্তা-ছাওয়া ছাদের উপর বাবলা গাছের শাখা আনত 
হয়ে আছে, এইখানে দেখা যাবে ইনায়াতুল্লা নারজল্লায়েভকে। ইনি কারকার্থময় লোহা 
ঢালাইয়ের কাজে ওস্তাদ, দেখা যাবে ইনি গদ্বুজাকৃতি ফারনেসের সামনে দাঁড়য়ে কাজ 
ফরছেন, ঘরের মেঝেয় ধাতুর গ:ড়োর চমক। 

বাপ ঠাকুদরি মতো ইানও যৌবনকালে কাঠকয়লার উপর ব্রোঞ্জ, টন ও তামা গলাবার 


জরাফশানের ভাটিতে ১৪৯ 


জন্য একটা ভস্তা ব্যবহার করতেন, সোনার জন্য ব্যবহার করতেন নিজের তৈরী মোচাকৃতি 
গ্রাফাইটের ম্চি। গড়তেন জিন লাগাবার বকলেস, ঘোড়ার ম্খ-শিকল, রেসলেট এবং 
সান্দর কুমগান, অথাৎ লম্বা বাঁকান ঘাড়ওয়ালা োপ্জ-গড়া জগ। ১৯৪২ সালে তান 
কারখানায় যোগ দেন এবং ছাঁচের নম্যতার জন্য ছাঁচে-ঢালা লোহার কাজ নেন। কন 
দিন তান উরালে কাজ করেন এবং রুশ বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে আকৃঁতাঁবাশস্ট 
ঢালাইয়ের কাজ শিখি উষ্চু দরের ঢালাইকারী হসেবে সমরকন্দে, ফিরে আসেন। 
বর্তমানে ফমল কাটাই কমবাইনের বাড়াত ষন্, বৈদন্যাতক কেন্দ্রের জাঁটল ইউানট ও 
নানা যন্পাতির উৎপন্নকারী বিরাট কারখানায় তাঁর কাজ। কারদকার্যময় ঢালাই বিভাগের 
কতা তানি। 

উজবেকিন্তানের লোক 'প্রজাতন্বের সবেচ্চি সোঁভয়েতের নিবচন” ছবি জানে, কারণ 
সমরকন্দের শিল্পী িনাইদা কতালেভস্কায়ার আঁকা এই ছাঁবাট সকলেরই প্রশংসা 
পেয়েছে। এর বিষয়বস্তু সেই জনগণ যারা তাদের রাষ্ট্রের কতা হয়েছে। এতে দেখানো 
হয়েছে নির্বচন দনে একাঁটি ভোট কেন্দ্রকে। ঘরটি আলো বাতাসে ভরা, সম্দর করে 
সাজানো। ঘরের সাজসক্জায়, লোকদের পোষাকে, এবং এমনাঁক মায়ের সঙ্গে-আসা একাঁট 
ছেলের মাথায় তৃবেতেইকার শোভা-বাড়ানো উক্জবল রঙ-করা পেচার পালকে 
উজবোকিস্তানের একক বোশিষ্ট্য ও রঙের পরিচয় মেলে। ছবির মাঝখানে একজন উজবেক 
স্রীলোকের মূ্তি। সে বাক্সের মধ্যে ভোটপন্ন দিচ্ছে, মখ গন্তীর। কাকে সে ভোট 
আন্নাকুলোভাকে বা অন্য কোনও কমিউানস্ট আগ্রগামী শ্রামককে। ছবিটি দেখলে প্রাঁর 
নাম আন্দাজ করা মশাঁকল। মুখগ্াল দেখলেই বদঝাতে পারা যায় কিসের জন্য এরা এবং 
এ স্বীলোকি ভোট দিতে এসেছে। 

ওরা এসেছে সেই সরকারকে ভোট দিতে যে তাদের সহরে গড়ে তুলেছে সমাজতল্তী 
কারখানা ও মিল, স্কুল ও কলেজ, গ্রন্থাগার, 'মিউাজয়াম, িয়েটার, সংস্কৃতি ভবন, তৈরণ 
করেছে পার্ক এমনাক একাটি কৃত্রিম হুদও যার নাম তাসথন্দের মতো কমসোমল লেক। 
এক কথায় তারা সেখানে এসেছে সোভিয়েত শাসনকে, কমিউনিস্ট পার্টিকে ভোট 'দিতে। 
ব্যাক্তিগত আঁভজ্ঞতা থেকে তারা সবাই জানে অন্যান্য সোভিয়েত লোকদের মতো 
সমরকন্দবাসীদের জীবনকে স্ন্দর ও সখী এবং আমাদের মহান যুগের উপযোগী করার 
জন্য কমিউনিস্ট পাট কতখাঁন কাজ করেছে। 


১৫০ সোভিয়েত উপ্তবোকস্তানে ভ্রমণ 


৪ । ফলের বাগানে 


জায়গার মতো এখানেও বিভিন্ন কাজে রত লোকদের যে জিনিসটি একই সন্ধে গেথে 
দিচ্ছে তা হল বেশী তুলো উৎপাদনের জন্য সংগ্রাম। সমরকন্দের বৌশ্্য কিন্তু এতে 
নয়, এর বৌশম্ট্য হল বাগান আর ফলে। 

সমরকন্দের ফল নবচিন পরণক্ষাকেন্দ্রের খ্যাতি মধ্য এশিয়ার সর্ধন। সহরের লোক 
এর নাম রেখেছে পমোলজিক্যাল বাগান? । 

সহরের চার পাশে অন্যান্য জায়গার মতো এখানেও ফেব্রুয়ারঞর শেষে বাদাম গাছ 
ফুলে ভরে ওঠে । এদের সাদা ফুলগ্দলো যেন কাগজ দিয়ে তৈরী? এরাই হল বসস্তের 
প্রথম রঙ। তারপর আসে সৌগন্ধের মাস, ফুলস্ত গাছের মিষ্ট, মাতাল-করা গন্ধ। এ সময় 
যে কোন উজবেক মরদ্যানের উপর দিয়ে মানে করে গেলে মনে হয় নীচে মাটির উপর 
সাদা, গোলাপী ও রৃক্তাভ লাইদাকের ঢেউ বয়ে চলেছে, লোকেরা যেন তাদের ছোট 
ছোট রাস্তা আর ঘরগদুলিকে বানিয়েছে এই রঙ ভরা ফোঁনল সাগরের ঢেউকে ধরে 
রাখার জন্য। 

নাবার মনখে এই পণ ঝড়ের গাঁরাঁধ বেড়ে যায়। আলো মাখা ফুলের পাপাঁড়র রঙ 
ও পেলবতায় এগুলিকে মনে হয় স্বচ্ছ, অপার্থব ও কম্পমান। ছনটস্ত বাতাস 
পাপাঁড়গদলোকে শাখার থেকে খাঁসয়ে আনে, হাওয়ায় ভেসে বাসা বাঁধে বাঁড়র উপর, 
রাস্তার পাশে, তুবেতেইকা ও টঁপর উপর, ঢুকে পড়ে খোলা জানলার ভিতর 'দিয়ে। আক 
ও প্দকুরগদ্ুলো ঢাকা পড়ে সাদা ও গোলাপণ ফেনায়। এই মাসটিতে দুধ আর সুপ থেকে 
পাপাঁড় সরাতে সরাতে মেয়েরা গজর গজর করে 'কন্তু তাদের মেজাজ সরস থাকে । 
সমরকন্দে এমন কে আছে যে শোবার সময় শার্ট খুলে তার ন"চে ফুলের পাপাঁড় না দেখতে 
পায়-__দদমড়ে কালো হয়ে গেছে, কিন্তু গন্ধটুকু মরেনি। 

জনন মাস থেকে ফল পাকতে সদর; করে, একটার পর একটা বছরের শেষ পথন্ত 
পাকতে থাকে । গাতার ফাঁক দিয়ে উণীক মারা খ্মবানীগ্ুলোকে মনে হয় ছোট ছোট চাঁদের 
মতো। এদের পরেই দেখা দেয় উত্জবল গোছা গোছা মিম্টি চেরি, স্মন্দর কানের দুলের 
মত কালো চোর আর ধূলার মত আভা কুলের দল। ছোট ছোট বেগদনন-গাল আপেলের 
পর আসে পাটল-গাল, সোনালী, লেব্দ-হলদদ, চায়ের মতো বাদামী, সাফরান, ইপ্ট-লাল ও 
ঘোর-লাল রঙের আপেল। 'পিয়ারগলো এত স্বচ্ছ যে তাদের খোসার ভিতর "দয়ে 


জরাফশানের ভাঁটতে ১৫১ 


বাঁজগাঁল পর্যন্ত চোখে পড়ে। এরই সঙ্গে সঙ্গে দেখা ধায় আর এক জাতের পিয়ার যাদের 
ঘোলাটে সব্জ দেখে লোভ হয় না, কিন্তু কামড় বসাতেই এর চটচটে, সংগান্ধ মিষ্টি রসের 
হাত থেকে পোষাক সামলাবার জন্য সামনের দিকে ঝুকে পড়তে হয়। নেকটারাইন 
োঁচফল ভিশেষ) ও নরম পীচফলগ্ীল ফলকের মতো পাতার মাঝখানে রোদ পোয়ায়, 
এদের পাতা থেকে ছায়া পাওয়া যায় না বললেই চলে। নখ "দিয়ে খঃটে, এক টানে পাঁচের 
খোসা ছাড়িয়ে ফেলা ধায়, শাঁস বোঁরয়ে পড়ে গলে যায় হাতের ভেতর। তাছাড়া আছে 
সংস্বাদ ডুম্র, চকচকে, সংগান্ধ কুইন্স্‌ এবং শক্ত ভালিম। ডালিমের মধ্যে রস এমন 
গঁজিয়ে ওঠে যে মনে হয় যে কোন সময় ফট করে ফেটে যাবে। খোসার মাঝখানে 
গর্ত করে হাত ?দয়ে চেপে পানপান্রের মত এর রস খাওয়া ষায়। 

মধ্য এশিয়ায় এক ধরনের পণচ আছে যার নাম “রেকাবী আকৃতি ডুমর-পণচ', বীচি 
থেকে এর শাঁস আলাদা করা সহজ নয় এবং অন্লতা না থাকায় খুবই মিস্টি। 
পমোলাঁজক্যাল বাগানের কম্শ মচুঁরনপন্থীরা এলবার্ট পীচের সঙ্গে এর মিশ্রণ ঘটায়। 
এলবাট পাঁচ এত কোমল যে উজবেক শৈত্যে এর বাঁচা কঠিন। এই ভাবে উজবোঁকিস্তানে 
এক নূতন [স্বাদ ফলের সূষ্টি হল। সকালে পারা আপেলের স্বাদ ছিল জলো, 
এজন্যে মিচরনপন্থীরা “সকাল পাকা সমরকন্দের' সঙ্গে দেরীতে পাকা 'ল্যানড্‌সবার্গ 
রেইনেটের' মিশ্রণ ঘাঁটিয়ে এক স্মস্বাদদ দ্রত পরুমান সত্করের স্যাম্ট করল। ভাল জাতের 
পিয়ারকে আবহাওয়ার সঙ্গে খাপ খাওয়ান উজবৌঁকিস্তানে এক কঠিন ব্যাপার ছিল, কারণ 
গ্রীন্মের গরম ওরা সহ্য করতে পারে না৷ পমোলাজক্যাল বাগানের কম্ঁরা উত্তাপ 
সদন্দরণ, 'জয়ন্তী'। 

উজবোকিপ্তানের খ্বানী শতকরা পণ্তাশ ভাগ নস্ট হত বসস্তকালীন শৈত্যে। 
মচুরিনপন্থীরা এমন জাতের ফল বানল ধার ফুল ধরে দেরীতে। সমরকন্দের ফল 
নির্বাচন কেন্দ্র তাদের সম্ট 'সোভিয়েতস্কি, নং ৭৭+ খ্নবানী নিয়ে গর্ব বোধ করে, এতে 
চমৎকার স্বাদ ও গন্ধযদক্ত ফল জন্মায়। যে সব যৌথখামারী ক্ষষাধ্ত স্তেপের নূতন 
জমিতে চাষ করছে তাদের জন্য এরা শৈত্য ও লবণ নিরোধ ফল স্যাঞ্ট করেছে। 

বহ্‌ শতাব্দী ধরে মধ্য এঁশয়ার বাজারে দিল-আগ্রজের (হৃদয়ের আনন্দ" এক জাতের 
পিয়ার) নাম শোনা যেত। গত পঞ্চাশ বছরে আমদানন হয়েছে গালভরা ইউরোপীয় নাম 
'লিইজ বন দ্য আজ্রান্স' বা 'জোসোঁফন' (ঞগদলোও িয়ার)। আজকাল নূতন, মনোহারী 
অজ নামের পাঁচফল দেখা দিয়েছে: 'স্টাণ, 'ভাতান' মোতৃভূমি), “ফহা্দ' ও 'শশারন" 


১৫২ সোভিয়েত উজবোঁকস্তানে ভ্রমণ 
আপেলের নাম হয়েছে 'আফ্রোঁসয়াব', 'রোগস্তানি” ও 'জরাফশান পিও্ক' এবং মিচরিনপল্থী 
ও সঙ্কর উৎপাদকদের উত্তাবিত আরও বহু; রকমের ফল। 

এ কেবল কাজের স:র্‌ মা্ত। পমোলাঁজক্যাল বাগান কমাঁদের এখনও কাটাতে হবে 
কত উৎকণ্ঠিত ক্ষণ, সপ্তাহ আর মাস তাদের পরণক্ষায় প্রকাতির প্রাতীক্রিয়া লক্ষ্য করার 
জন্য। যে মান্ষ প্রকাতির নিয়মকে সৃজনশীলভাবে কাজে লাগায় প্রকৃতি হয়ত তার সব 
চেষ্টা সত্তেও প্রবণ্টিত করে বসবে তাকে, এক কিন্তুত স্কর স্ান্ট করে তার শ্রমসাধ্য 
কাজকে বিকল করবে। অনেক ব্যর্থতা, ভূল, অন্বেষণ ও আশার ম,খোমদখী হবে 
তারা । মধ্য এশিয়ার ফল বাছাই ও তাকে সসম্পর্ণ করার কাজ ঘতাঁপন না সেই স্বাভাবিক 
সাঁমায় পেশছয় যেখানে __ কিন্তু মানুষের সৃষ্টিধমাঁ শ্রম বা যে জদক্বাদ্‌7 ও বিচিত্র ধরনের 
ফল 'মঢরনপল্থীরা বানাতে সমর্থ _ নিশ্চয়ই তার কখনও সীমা থাকতে পারে না! যখন 
সমস্ত মরনভূমি ও পাহাড়গ্নীল ফলের বাগানে ছেয়ে যাবে তখনও সে কাজ চলবে ক্রমোননাতর 
পথে এিয়ে। এ কাজে সবসময়েই তারা পাবে আরও অন্বেষণ ও আঁবিদ্কারের সুযোগ । 

গত কয়েক বছরে সমরকন্দ একটি আশ্চর্য আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়য়েছে। 
উজবেকরা আগে কখনো লেব্, ক্মলালেব্; বা ট্যাঞ্জারিন জন্মায়ান। সমস্ত মরুদ্যানে তারা 
এই সব গাছের বাগান লাগানো ঠিক করল। এই আশ্চর্থ কাজে উৎসাহ দেবার জন্য সরকার 
ঘোষণা করল, প্রাত ২'৫ একর জমিতে সার্থক ভাবে সাইট্রাস গাছ লাগাতে পারলে 
যৌথখামারকে দৃ'টন গম বোনাস দেওয়া হবে। একটার পর একটা উড়ো জাহাজ জার্জয়া 
থেকে চারা-গাছ আনতে লাগল। জার্জয়ার লেবু জাতীয় গাছের [বিশেষজ্ঞরা উজবোকস্তানে 
এল নূতন গাছ লাগাবার কাজে যৌথখামারীদের সাহায্য করতে। শীতকালীন শৈত্য এবং 
গ্রীষ্মের তপ্ত বাতাসের দাপট থেকে লেব, ট্যাঞ্জারন ও কমলালেব; গাছকে বাঁচারার জন্য 
উৎপাদনকারীরা ওদের বিশেষ ধরনের পারখার মধ্যে লাগাতে সর করল। আজকাল 
স্থানীয় কমলালেব; ও লেব্; উজবোকিস্তানের বাজারে দেখা 'দিয়েছে। 


৫ । আঙ্গযঃরের যৌথখামারে 


যখন কোন উজবেক ভাড়াতাঁড় প্রাততরাশ শেষ করতে চায় একখানা চ্যাপ্টা র্যাট আর 
এক থোপা আঙ্যর খায় সে। 

প্রায় প্রত্যেকোট উজবেক প্রাঙ্গণে, লালচে সবুজ পাঁচ-কোনা আঙ্যরের পাতা দেখা 
যাবে, তাদের ছার়ায় ঝুলছে মাঁলন আভা আঙুরের থোপা। কখনও আঙুর লতা কার্পেট 


জরাফশানের ভাঁটিতে ১৫৩ 


মোড়া সুপার উপর খুটির সঙ্গে দোল খায়, কখনও বা দীতনটে পচ বা কুলগাছকে 
জাঁড়য়ে জীবন্ত দেয়ালের মতো দাঁড়য়ে থাকে । শরতে তাসখন্দ, ফেরঘানা বা আন্দিজানের 
গ্রামাঞ্চলে ফলের গাছের ছায়া-ঢাকা মাঁটর দেয়ালের মাঝ দয়ে মোটরে করে গেলে ছোট্র 
দরজা বা বেড়ার ফাঁক 'দিয়ে নজরে পড়বে ফলের বাগানের পিছনে আঙুযুর ক্ষেত। রাস্তায় 
ঘন ঘন সাক্ষাৎ মিলবে চ্যাপ্টা ঝুঁড় মাথায় রঙচঙে আলগখাল্লা পরা যৌথখামারীর। ঝুঁড়র 
মধ্যে আছে এক গাদা” আঙ্যর। ঝুঁড়টাকে সে কিন্তু হাত 'দিয়ে ধরে না, সহজে 
হেটে চলে অভ্যেস মতো ঈষং দোল খাওয়ার ভঙ্গীতে, মাথা খাড়া, পেছনে হাত জোড় 
করা। 

উজবোকিস্তানের সব্ধ আঙুনুরের মযাদা। কিন্তু সমরকন্দের কাছে মাঁটর দেয়াল-ঘেরা 
সহরতাঁলির [বিরাট ফলের বাগানগ্দীল পেরদূলে মনে হয়, যৌথখামার আঙুর ক্ষেতের 
সীমাহীন অঞ্চলে এসে পড়েছো। রাস্তা থেকে বহ; ডজন মাইল ছড়ান এদের ছায়া-ঘেরা 
ঝোপ আর তারই মাঝে ক্ষুদে ট্র্যাকটরগদলো কাজ করছে। 

সমরকন্দ উজবেকিস্তানের প্রধান আঙ্যর অণ্চল আর সোভিয়েত ইউনিয়নের িশাঁমশ 
রাজধানী । কশামিশ' এক ধরনের বীঁচহশীন আঙুর উজবেক যৌথখামারীর "প্রিয়, সমগ্র 
সোভিয়েত ইউনিয়নে 'রেইীসনের' প্রাতশন্দ। 'তাগোব' ও শনমরাঙ', 'তাইাফ' ও 
'ভাসার্‌গত নামে ভাল জাতের আঙ্যর থেকেও কিশমিশ তৈরা হয়। অসাধারণ বড় চেহারার 
স্মগান্ধ 'কত-কুরগান' আঙুর থেকে তৈরাঁ হয় 'আবজেস' , পাঁথবীর সেরা মনক্কা। 

শরৎকালে সমরকন্দের রেল স্টেশনে আঙুরের ট্রেন জমায়েত হয়। রেক্রিজারেটর 
মালগাঁড়তে ভার্ত হয় ঝুঁড় বোঝাই টাটকা আঙুর দেখা যায় কোমল 'সৃলতানির' ভার 
থোপা, 'চারাশের' কালো গ5চ্ছ, 'হসেইীনর' ধোঁয়া-সবূজ থোলো, এর আর এক নাম 
'লোঁডজ ফিনগারস'। সমরকন্দ 'বিমানঘাঁটি ছেড়ে আঙুর বোঝাই বমানগ্ীল 'লোডিজ 
িনগারস' নিয়ে মরুভূমি ও কাজাখস্তানের প্রান্তর পোঁরিয়ে উত্তরে মস্কো, লোননগ্রাদ, 
উক্রেন, উরাল ও অন্যান্য জায়গায় রওনা দেয়। 

উজবোকন্তানে এমন এক ব্যাক্তি আছেন সমরকন্দের লোকেরা যাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে 
দোমুলা, অর্থ শিক্ষক বলে। ইনি হচ্ছেন রজামত মনসা মহম্মদ, দ্রাঙ্চা উৎপাদনের 
গণান্বিত [বিশেষজ্ঞ উপাধীধারণী। একে বলা হয় আঙুরের যাদকর। উজবৌকিস্তানে 
সবাই তাঁর নাম শ্মনেছে। তিনি তাসখন্দের কাছে থাকেন, কাজও করেন ওখানেই কিল 
তাঁর “আঙুর উৎপাদনকারীর নির্দোশকা* নামে পদাস্তকা, সমরকন্দের আশেপাশের 
গ্রামবাসীদের অপরিহার্য সঙ্গী। 


১৫৪ দোভিয়েত উজবোঁকস্তানে ভ্রমণ 


যৌথখামারের পরাক্ষাকারখরা প্রাতভাশাল?, স্বাশিক্ষিত বিশেষজ্ঞ। এরা সাধারণত 
বৈজ্ঞানকদের অন,সরণ করে এবং তাদের আঁবক্কারগুলিকে জাঁমতে লাগায়। কিন্তু সময় 
সময় বিজ্ঞানের অগ্রগ্গীত বাধা পায়, কাঁষাবদ যখন 'চরাচারত পন্থা আঁকড়ে থাকে। নতুন 
কায়দায় গবেষণা চালকরণে বাঁধাধরা নিয়ম কাটাতে ভয় পেলে এটা ঘটে থাকে। বস্তুত 
কখনো সখনো মানুষের পক্ষে অভ্যাসের নিগড় কাটিয়ে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে। এ সময়ে 
যৌথখামারের পরণক্ষাকারণরা এাঁগয়ে যায়। মাঠে নিজেদের কাজে অনড় ধারণাগ্‌লে। 
উৎখাত করে বিজ্ঞানকে এগিয়ে নেবার প্রেরণা যোগায়। 

যৌথখামারের পরাঁক্ষাকারীদের মধ্যে যারা সব চাইতে প্রাতভাবান তারা বৈজ্ঞানক 
তত্বকে এত ভালভাবে আয়ত্ত করেছে যে বাস্তাবক পক্ষে তাদের 'িজ্ঞানগ বলা চলে। এদের 
মধ্যে সব চাইতে বয়স যাঁর বেশ তানি 'রজামত মুসা মহম্মদ। ইনি জনসাধারণেরই 
একজন, দাঁড়য়েছেন নিজে নিজের পায়ে। হাজার হাজার বছর ধরে সাঁণ্চত উজবেক 
চাষীদের আভজ্ঞতাকে ইন আত্মস্থ করেছেন। তাঁর কার্যকলাপ মধ্য এশিয়ার দ্রাক্ষা 
উৎপাদনের ভিত্তির অংশাবশেষে পরিণত হয়েছে। এমনাঁক সমরকন্দে দ্রাক্ষা উৎপাদন 
সংক্রান্ত গবেষণা ইনাস্টাটিউট প্রাতন্ঠার পর এবং দ্রাক্ষা উৎপাদন সম্পকে পৃথিবীর বিজ্ঞানে 
যা কছ আছে সে সম্পর্কে অভিজ্ঞ উজবেক বৈজ্ঞানিকদ্বের আঁবভাঁবের পর পণচশ বছর 
ধরে তিনি তাঁদের সঙ্গে সমানে তাল রেখে চলেছেন। বিজ্ঞানের অগ্রবতণ সারতে নিজেকে 
সংগ্লাতিষ্ঠিত রেখে বছরের পর বছর উক্ত বিজ্ঞানকে সমদ্ধ করছেন। 

আজ উজবোঁকস্তান থেকে 'আঙ্ুরলতার স;রঙ্গ' বিদায় িচ্ছে। আনত খঃটির সঙ্গে 
আঙ্রলতা জাঁড়য়ে এই স্রঙ্গ তৈরণ হয়। মুসা মহম্মদ কর্তৃক প্রন্তাবত নূতন পদ্দীত 
হল “খাড়া ভাবে ঢাকনা দেওয়া চাঁচবেড়া'। মধ্য এশিয়ার আঙুর ক্ষেতে “সংরক্ের' পাঁরবর্তে 
এই পদ্ধাত চাল; হয়েছে। এতে শৎ্ধ; আঙুর ক্ষেতের চেহারাই পাল্টে যায়ান, আঙযরের 
কাজে কষ যন্ত্র নিয়ে আসার সাবধে হয়েছে, 'ফলে আঙ;র-উৎপাদনে ঘটেছে বিগ্লব। 

মসা মহল্মদের 'প্রাতকজ্প তত্ব” কী জিনিস? এটা দ্রাক্ষা উৎপাদনের পাঠ্য পাস্তকে 
একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। একটা আঙুরলতা শ্মাঁকয়ে যেতে না যেতেই 
রিজামত একটা বাড়াতি শাখাঙ্কুর থেকে নূতন আঙ্যরলতা বানান। যে সময় পুরোনো 


আগুুরলতা কাটবার সময় আসে এর বয়্ক 'বংশধর' এরই পাশে থাকে। চাঁচবেড়ায় নূতন 
দ্রাক্মালতা পুরোনোর জায়গা দখল করে এবং প্রথম বছরেই স্বাভাঁবক পরিমাণ ফল দেয়। 


িজামত মনসা মহম্মদ মধ্য এঁশয়ার দ্রাঞ্চা উৎপাদনের প্রয়োগ কৌশলে আরও অনেক 
নূতনত্ব এনেছেন। এ জন্যই প্রাঁত গ্রীন্মে সোভিয়েত ইউনিয়নের সব জায়গা থেকে আঙুর 


জ্রাফশানের ভাটিতে ১০৫ 
উৎপাদনকারী, গবেষক ও যৌথখামারী তাঁর পরাক্ষামূলক আঙ্যর ক্ষেত দেখতে আসে। 
তান নিজেও মলদাভিয়া, জাজয়া, 'ক্রিমিয়া ও উক্রেনের বহু আঙুর ক্ষেত দেখেছেন। এটা 
স্বাভাবিক যে সমরকন্দের চারপাশের বহু? ছেলের নামই তাদের মা বাবারা ম.সা মহস্মদের 
নামান্সারে রেখেছে রিজামত। তাদের আশা ছেলেরাও হবে নামজাদা আঙুর উৎপাদক। 

মুসা মহম্মদের বহু; শিষ্য, এমন যে সাঁদ বোঝো হাকিমভ যান সমরকন্দের সব 
চাইতে বয়দ্ক আঙুর চাষণ এবং যাঁর শিষারা প্রচুর আঙ;র উৎপন্ন করে দেশ-জোড়া খ্যাতি 
পেয়েছে তিনিও [নিজেকে সাঁবনয়ে মসা মহম্মদের শিষ্য বলে পাঁরচয় দেন। সাঁদ বোঝো 
হাঁকিমভ একজন পরীক্ষাকারশ এবং কমসোমল জেলার িরভের নামে যৌথখামারের 
দলপাঁত। এট খ্যাত আঙ্দর যৌথখামার এবং এখানকার আটজন আঙ্গুর উৎপাদক 
সমাজতন্ত্র শ্রমবীর উপাধী পেয়েছেন। এর মধ্যে আছেন দলপতি জ;রা খজাইয়েভ। 'তাঁন 
প্রীত একরে ৯৯ টন আঙুর উৎপন্ন করেন। এটা অভূতপূর্ব । 

তাঁর পরাক্ষামূলক ক্ষেতে প্রকৃতির এক চমকপ্রদ কাণ্ড লক্ষ্য করার সৌভাগ্য হয় সাঁদ 
বোবো হাকিমভের। 

কুল ও খ;বানীর সঙকর কিম্বা অভূতপূর্ব কোন ফল দেখে আমরা আর আজকাল 
অবাক হই না কারণ আমরা জান এ সবই হল মিচরিনপন্থী চারা উৎপাদকদের কশীর্ত। 
আমরা জানি নিদ্রনপন্থীরা প্রকৃতিকে দিয়ে তাড়াতাঁড় কাজ কাঁরয়ে নেয়। মানুষ আজ 
কয়েক দশকের মধ্যে এমন খাদ্য শস্য বা ফল জন্মায় যা সৃষ্টি করতে প্রকাতির লাগত লক্ষ 
লক্ষ বছর। 

কিন্তু প্রথম আপেল, পচ বা পিয়ার এল কোথেকে? 
প্রকাত বিজ্ঞানের মান্টারকে এই প্রশ্নটি করেছিলাগ। তান একঘণ্টা ধরে আমাদের 
স্যাম্ট করে, তি ভাবে পাঁরমাণের পাঁরবর্তন গ্দণের পাঁরধর্তনে পাঁরণত হয় হঠাৎ! এক 
কথায় আমরা পাঠা প্যস্তকে আগেই যা পড়েছিলাম তিনি সেই কথাই বলোছিলেন। তবু 
অমাদের শত চেষ্টা সত্তেও আমরা কল্পনা করতে পারান যে এই মাটির ইতিহাসে এমন 
এক দিন এসোঁছিল যখন একটা শাখার উপর একটি আপেল দুলতে শ.র; করে, আগের 
দিনটি পর্যন্ত যাঁদও পৃথিবীতে আপেল বলে কিছ,ুই দছিল না। মানুষের মজাই এই খে 
প্রত্যক্ষ না করলে সে কোন কিছুই শ্বাস করবে না। 

কিন্তু সাঁদ বোবো হাকিমভ নিজের চোখে এই স্বাভাবিক উল্লম্ফন লক্ষ্য করেন। 


১৫৬ সোভিয়েত উজবোকন্তানে ভ্রমণ 
প্রকীতর পক্ষে ঘটনাটা সাধারণ, কারণ তার আয়ম্কাল অনন্ত, 'কন্তু মান্দষের জন্য 
অসাধারণ, কারণ তার যুগ কদাচিৎ একশ বছরের বেশী। 

একাঁদন তাঁর দলের আঙুর ক্ষেত দেখতে যান 'তাঁন। ওখানে আছে নূতন ও শত আয় 
আঙুর লতা । তান লক্ষ্য করলেন দুটো কিশামিশ লতায় কুলের মত বড় বোর পাকতে 
সুর করেছে। এই আঙুর লতা তাঁর পাঁরচিত, এর থেকে 'তাঁন একাধিকবার ফল তুলেছেন। 
তান যা দেখলেন তাতে স্তাপ্তত হলেন। বাছ;রের মতো প্রকাণ্ড একটা তরমজ দেখলে 
[তাঁন যতটা অবাক হতেন তার চাইতে কম না। 

সোঁদন থেকে আঙু;র উৎপাদক ও কাঁষাবদদেয় তীর্থ হয়ে দাঁড়াল এ আঙ7র লতা 
দাট। পাকলে দেখা গেল আঙুরের মধ্যে িশামশের সব গুণই আছে, অর্থাৎ চাঁনর 
পারমাণ বেশখ, বীচ নেই। শরতে লতাদটিকে সযকে মাটি থেকে তুলে সমরকন্দের দ্রাক্ষা 
উৎপাদন ইনাস্টাটিউটের পরাক্ষামূলক ক্ষেত্রে বসানো হল। পরের বছর ওতে ঠিক অত বড় 
বোরই জন্মাল। এ ভাবে উজবোকিস্তানে হাঁজর হল বিশাল আকৃতির কিশামশ। 

কয়েক বছরের ভেতরেই নূতন জাতের এই কশাঁমশ আঙুর নার্সারী থেকে 
যৌথখামারের আঙুর ক্ষেতে যাবে। তখন এদের বাজারে 'বান্রি করা হবে, সবাই খেতে 
শর; করবে এই ফল। এই ফল অনাদিকাল থেকে আছে ভেবে ছোটরা “শিক্ষককে জিজ্রেস 
করবে, 'কোথেকে এ ধরনের কিশামশ এল? তান যখন উত্তর দেবেন যে কিছধাঁদন আগে 
পারমাণের পাঁরবর্তন থেকে গুণের পাঁরবর্তনের ফলে এর স্ান্ট হয়েছে ওদের মনে 
সন্দেহ জাগবে। জেরা বড় হবার পর কদাঁচৎ এ ধরনের আকা্মক পাঁরবর্তন দেখার 
আশা করবে। বিত্তু তারা যা করবে তা হল প্রকৃতিকে ত্বরান্বিত করা, তার নিয়মে হাত 
দেওয়া। এই ভাবেই ওরা বৈজ্ঞানক হয়ে উঠবে। 

এই কাজের প্রস্ততি দেখা যাবে সমরকন্দের কাছে যে কোন আঙুর উৎপন্নকারণ 
যৌথখামারে। যেমন যাওয়া যাক করভ যৌথখামারে, এর বেতার কেন্দ্র, বৈদনতক কেন্দ্র, ক্লাব, 
'্লিনক, পরাশক্ষাশালা ও দশ-সালা স্কুলে। সবগ্দলিতেই আছে চ্ছানীয় বিশেষজ্ঞের দল। 
একমাত্র ক্লিনিকের ডাক্তারকেই ধলা চলে 'আগন্তৃক', কারণ 'তাঁন জন্মেছেন এবং মানুষ 
হয়েছেন প্রজাতন্বের অন্য জায়গায়। পরীক্ষাশালায় চাষের অধীন পণচশ ধরনের আঙুর 
নিয়ে পরাক্ষকরা গবেষণা করছেন। স্কুলে দেখা যাবে যৌথখামারাঁদের ছেলেরা পড়ছে 
উী্ভিদাবদ্যা ও পদার্থাবদ্যার বই, ভ্িকোণামাঁত ও ডারউইন তত্ব। 

এই সব ছেলেরা কী হবে। বেশশ না ভেবেই বলা যায় যে এই সব িজামত ও পৈয়দ, 
রাঁসদ ও কায়ুম এবং তাদের সহপাঠিরা হবে পরজামত'-_ বিজ্ঞানদক্ষ মানুষ। 
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৬1 িয়ানকালে উপত্যকা 


ট্রেন সমরকন্দ থেকে পাঁশ্চিমে কত্ত-কুরগানের দিকে এগনুতে থাকে, বাঁ দকে সামানা 
দূরে বন্ধ্যা, ছাই-ধনসর উত্ত্গ পাহাড় চলে সঙ্গে সঙ্গে । তেলের দাখে কালো রেল লাইন স্ভেপ 
পোরিয়ে যায়, স্তেপাটির রঙ ছাই-ধুসর। তবু এমনাঁক দূর থেকেও ছোট ছোট স্টেশনের 
চারপাশে নজরে গড়ে তুলোর পাহাড়। সূযঁলোকে ওদের সাদা রঙ এত চকচক করে যে 
চোখ না কুশ্চকিয়ে তাকান ধায় না। ওগুলো এত উচ্চ যে কাছাকাছির ঘরবাঁড়কে ছোট মনে 
হয়। এরা এল কোথেকে? কোথেকে আসে স্টেশন বাজারে গনচ্ছ গনচ্ছ গোলাপ আর 
[িপওানি, এই মর অণ্টলে ক করে এল মনোহরা ফুঁটি, টকটকে লাল টমেটো আর ধনূলো মাথা 
আঙুরের থোপা? 

ডান দিকের স্তেপে একবার ভাল করে চেয়ে দেখদন। কাছাকাছি জায়গাটা দিনটা পাহাড়ে 
আর রডের দিক থেকে হাজ্কা। দূরে একটা ছায়া আবছা 'দিগস্ত ঘেষে সমতলের্‌ উপর 
প্রসারত। ট্রেন থেকে অদৃশ্য সমৃদ্ধ মিয়ানকালে উপত্যকা ॥£ ছায়ার নীচে সর ফিতার মত 
ছাড়য়ে আছে। 

মিয়ানকালে একাঁট দখর্থ, জনবহদল মর,দ্যান। একে বলা হয় 'সুখী বসাঁতির দ্বীপ'। 
হয়ত উজবৌকন্তানের এট সব চাইতে প্রাচীন ও খ্যব সম্ভবত সব চেয়ে উর্বর মরদ্যান। 
জরাফশান বরাবর এটি ৬০ মাইলেরও বোঁশ বিস্তুত। ঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় 
যেখানে মিয়ানকালের সদর, সেখানকার নদী, কারা দরিয়া ও আক দাঁরয়া এই দুই নামে 
ধিবভক্ত হয়ে গেছে, সীমাহীন স্তেপ থেকে শরদ্যানকে দুই পাশে আলাদা করে 
দয়েছে। 

িয়ানকালে বেড়াবার সময় তূলোর চাষ ও ফলের বাগানের মাঝখানে অন্যান্য উজবেক 
মরুদ্যানের চেয়ে বেশশী ঘন ঘন দেখা যায় ধানক্ষেতের বিরাট চতুর্ভুজ। মাটির আল চাঁরাদকে, 
জলভরা জমিখণ্ডগনাঁল ধাপে ধাপে নেমে থায়। মাথার উপর নীচু হয়ে একটা এরোগ্জেন 
জল-ভরা মাঠের উপর উড়ে চলে, শস্যকে খাঁনজ সার জোগায়। হতে পারে এটা জন স্বাস্থ্য 
রক্ষা মন্মকের এরোপ্পেন, ম্যালেরিয়ার মশার জীবাণ; ধৰংস করছে, এই রোগ প্রকৃতপক্ষে 
যোথখামার চাল উৎপাদকদের প্রধান ও ভয়াবহ শন; 

সবসময়েই ম্যালেরিয়া ছিল মধ্য এঁশয়ার সব চাইতে ভয়ঙ্কর রোগ এবং এই রোগ 
বাভন্ন আকার নিত। ম্যালোরয়ায় এক একটা সম্পূর্ণ এলাকা ছারখার হয়ে যেত এবং 


১৫৮ সোভিয়েত উজবোকিপ্তানে ভ্রমণ 


ধানক্ষেত থাকায়, বিশেষ করে মিয়ানকালেতে, এর প্রকোপ ছিল প্রচণ্ড। সমরকন্দস্ছ 
উজবোকস্তান ম্যালোরয়া ও মোঁড়ক্যাল গ্যারাসাইটোলাজর ইন্যস্টাটউটের অধীনে 
উজবোঁকস্তানের চিকংসক দল ম্যালোরয়া 'িতাড়নের কাজ ব্যাপকভাবে সবর; করেছে। 

সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জায়গার মত সমরকন্দে এরা গ্যামব্যাসয়া নামে একরকম 
ছোট মাছের চাষ করে। এরা মশার শুককাঁটকে খেয়ে ফেলে। এদের হৃদ, নদী ও জলাধারে 
পোষা হয়। এ ছাড়া মানে করে জলাভূমি ও জলসিক্ত মাঠে কেমিক্যাল ছড়ান হয়। 
উজ্বোকিস্তানের ১০০টি ম্যালেরিয়া কেন্দ্র ও ৪০টি ট্রাঁপক্যাল কেন্দ্রের আভজ্ঞতা থেকে 
সমরকন্দের গবেষকরা ম্যালোরিয়ার বহন প্রাতষেধক উপায় ও ম্যালেরিয়া বিতাড়নের 
বহু পল্থা বার করেছেন। যে আঁভজ্ঞতার সম্পদ তাঁরা লাভ করেছেন তাতে 
তাঁরা মস্কো, লেনিনগ্লাদ, আঁধাঁলীস ও কিয়েভের ডাক্তার ও গবেষকদের শিক্ষা দিতে 
পাঝেন। 

আকাদেমিশ্যান পাভ্লভ্সকর ছান্র, মস্কোর বিজ্ঞানীরা ম্যালোরয়া বিতাড়নের 
ইতিহাসে কয়েকাট চমকপ্রদ পৃষ্ঠা যোগ করেছে। মধ্য এশিয়ার ধান ক্ষেতে থেকে সহজ 
অথচ বালিষ্ঠ কথাটা তাদের মাথায় আদে: কেমন হয় যাঁদ লাভা থেকে ম্যালোরয়ার মশা 
স্যাষ্ট হবার আগেই মাঠের জল সাঁরয়ে ফেলার চেন্টা করা যায় তাহলে মধ্য এঁশয়ার প্রথর 
রোদ লাভাগনলোকে শেষ করে দেবে? 

তারা এই প্রস্তাব করল কিন্তু আভক্ যৌথখামারণ ও কৃঁষাবদূরা বলল লাভরি সঙ্গে সঙ্গে 
রোদে ধান পদুড়ে যাবে। তব; মস্কোর লোকরা হাল ছাড়ল না। তারা কৃঁষাবজ্ঞান চচাঁ করতে 
লাগল। কাঁষকোঁশল সংক্রান্ত কয়েকটি পরোনো প্রাকিয়াকে সম্পূর্ণ উৎখাত করার জন্য দৃঢ় 
প্রাতজ্ঞ হল তারা যাতে হাজার হাজার মানুষের জীবন রক্ষা পায়। মিরর অভাব হল না: 
কয়েকাঁটি যৌথখামার পরাক্ষার জন্য এদের জাম ছেড়ে দল। এখানেই জয় হল ডাক্তারদের 
িয়ানকালের আর সমগ্র প্রজাতল্বের ধান ক্ষেতে যৌথখামারীরা ফসল নষ্ট না করে রোদ 
দিয়ে লাভকে মারতে শখল। তারা জমির জল বের করে নিয়ে পরে আবার তাতে জল 
ছেড়ে দিল। 

কয়েক বছর বাদে এই অনন্যসাধারণ অবদানকে কাজে লাগাল ধান ফলানো গবেষকরা। 
তারা উজবেক পরীক্ষামূলক চাল কেন্দ্রের মাঠে এমন ধরনের বেশগ সফলা ধান বানাল 
যাতে কম জলের দরকার। এ ভাবে ডাক্তারদের শ;র করা দ্বাস্থ্য রক্ষার কাজ সম্পূর্ণ অন্য 
ক্ষেত্রে গবেষকদের জোরালো উৎসাহ যোগাল। হ্যাঁ, জীবনের ববাভল্ন বিষয় পরস্পরের 


জরাফশানের ভাঁটতে ১৫৯ 


সঙ্গে যক্ত। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত ত্যরাই জয়ী হয় যারা জীবন থেকে নিজেদের 
কখনো আড়াল করে রাখে না। 

জরাফশানের অর্থ 'ক্বর্ণ বপনকারা"। এ নাম কেন? নদীর উজানির ?দিকে পাহাড়ে বাস 
সোনার গ্ড়ো। আজকালকার সোনা অন্বেষণকারারা সোনা ধরার জন্য ডর্যাগ ব্যবহার করে। 
তাদের বাপ ঠাকুদররা পশমের মধ্যে সোনা আটকাবার জন্য স্রোতের মুখে ভেড়ার চামড়া 
পেতে রাখত। 'কিস্তু মিয়ানকালেতে বাসকারণ উজ্পবেকরা অন্য কথা বলবে। তারা বলবে 
জরাফশানের প্রাত বিন্দ; জল সোনার মতো, কারণ এই জলই রূপান্তারত হয় পাঁরপন্্ট 
চাউলে, আঙুর ও পিয়ারের রসে অথবা 'সাদা সোনায়, তূলোতে। 

ত্‌লোর চাষে মিয়ানকালের যৌথখামারীদের গৌরব ও খ্যাঁত। রাস্তা বরাবর 'পাথতা" 
তেলা) শব্দটি নজরে পড়ে! িশলাকের সরকারণী ভবনের উপর কাঠকয়লা দিয়ে শব্দাঁট 
লেখা। সেরা দলগ্দীলর মাঠে বসানো খ:টির লাল নিশানে লেখা কথাটি এবং লরর সঙ্গে 
লাগানো লাল কাপড়ের ফাঁলতে লেখা এ একই শন্দ। মিয়ানকালেতে একটি জেলা আছে 
যার নাম 'পাখতাকর' বা তূলো উৎপাদনকারণ। 

িয়ানকালের তুলোকেন্দ্র হল কক্ত-কুরগান সহর। কন্ত-কুরগানের সহরতাঁলতে আঙ্যর 
ক্ষেত ও গাছের সার দেওয়া রাস্তা সমরকন্দেরই মতো, এর আগেকার এশীয় অংশের গাঁলর 
ভিতর সমতল ছাদওয়ালা ছোট ছোট ঘর তৈরী হয়েছে সময়কন্দের কায়দায়। এর 
আঁধবাসীদের তৃবেতেইকায় 'বাভন্ন রঙের সুতোর কাজ করা পাতার নক্সা দেখে 
সমরকন্দের কথাই মনে হয়। কিন্তু এ সত্বেও কত্ত-কুরগান অনেক বেশী ফেরঘানা সহবরের 
মতো যেমন কোকন্দ বা নমানগান। এখানেও রাস্তায় সাদা রঙ অথার্থ তুলোর রঙের রাজত্ব। 
এখানেও কারখানার দেয়ালের উধের্য তুলোর পাহাড়, তেল কলের চত্বরে তুলো বশীচর 
স্তুপ। এগুলোও সাদা 'কিল্তু ছেট ছোট কুণ্টন থাকায় মনে হয় ফেনায় ঢাকা। এর একাঁট 
কল সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে সব চেয়ে বড়ো। উজবোকিপ্তানের মধ্যে এটি প্রথম 
কারখানা যেখানে প্রেস ব্যবহার না করে কোমক্যাল প্রক্রিয়ায় তেল বার করা হয়। 

কিন্তু কলকারথানার জন্য কন্ত-কুরগানের নাম তত বেশী নয়। লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত 
নরনারী এর নাম জানে 'উজ্বেক সাগরের" জন্য। কত্ত-কুরগানের প্রান্তে এই বিশাল জলাধার 
তৈরাঁ হয়েছে। এটা আমাদের ব্যগের সব চাইতে বড় গঠন কাজের একাঁটি। 


১৬০ সোভিয়েত উজবোঁকস্তানে ভ্রমণ 


৭। উজবেক সাগর? 


সমরকন্দের পাবাঁদকে, দ্‌রবত্ কু'স্তান পর্বতমালার চূড়ার মাঝখানে বিশাল পাথরে 
অক্টোপাসের মত একটি প্রকাণ্ড হিমবাহ হাত পা ছাড়িয়ে শুয়ে আছে। এর থেকে অসংখ্য 
পাহাড় ঝর্ণা বোরয়ে এসে একাঁটি বিরাট নদণর স্যাম্ট করে। গ্রম্মের তপ্ত দিনগ্ীলতে এর 
আরাম গর; গর; ধ্ানর সঙ্গে মেশে হাজার হাজার ফাটলের' ভিতর 'দিয়ে হিমবাহের 
মধ্যে ভেঙে পড়া পাথর খন্ডের অন্চ্চ আত্কজনক শব্দ। এই ভাবে জরাফশানের উদ্ভব। 

প্রায় ৪৪০ মাইল পাশ্চমে, বালয়াঁড়র ভেতর কারাকুল মরূদ্যানে একটা ছোট্ট তলোর 
ক্ষেত আছে। কোমরে সিদ্কের রূমাল বাঁধা একজন যৌথখামারণী এর আইল ধরে চলেছে। 
কেতমেন দিয়ে সযড়ে সে একটার পর আর একটা খাতে জল চালান 'দচ্ছে। মৃদদ বদ্ধণদ 
তুলে জলের ম্রো খাতের শেষ প্রান্তে পেশছয়। মাটি শেষ বিন্দদ পর্যত্ত জল শদষে নেয়। 
এইখানে জরাফণানের শেষ। 

প্রাচন দিনেই লোকেরা জরাফশানের সমস্ত জল খালের ভিতর চালান দিত। জরাফশান 
আর আম] দাঁরয়ার উপনদণী রইল না। এর তর ঘেষে গড়ে ওঠে তিনটি উ'রা মরদ্যান। 
প্রথমটি মিরানকালে, এর একটি প্রান্তে সমরকন্দ অপর প্রান্তে চাঁতরচার আঙ;র বাগান। 
এটা কত্ত-কুরগান পোঁরয়ে। দ্িতীয়াট বুখারা মরদ্যান, জলের দিক থেকে গাঁরব হলেও 
আকাতিতে বিশাল এবং প্রাচীনকাল থেকে 'বখ্যাত। তৃতীয়াট কারাকুল। জল সব চাইতে 
কম, আকৃতিতেও সব চেয়ে ছোট। 

সমরকন্দ ও ব.খারা, মধ্য এশিয়ার এই দুই মহা নগরণ বিশ শতাব্দী ধরে পরস্পরের 
সঙ্গে প্রাতদ্বন্দিতা করেছে। কখনো সমরকদ্দ হত রাজধান। নূতন বসতি বানিয়ে আর 
খাল কেটে এর আধবাসারা ছড়িয়ে বসত আর জলাভাবে ব্ুখারার চারপাশের ফলের 
বাগানগদলো যেত শাকয়ে। তারপর আবার ব্দখারার ক্ষমতা যেত বেড়ে। এর শাসকরা 
মিরাবদের পাঠাত সমরকন্দে এই আদেশ "দিযে, 'ভদ্রু বখারাকে' বেশ করে জল সরবরাহ 
করা হোক, ফলে সমরকদ্দ ও কত্ত-কুরগানের কাছে বহ; আঙুরের বাগান পাঁরণত হত যেন 
শুকনো ছন্্ক ঢাকা পাঁতিত জাঁমিতে। 

অক্টোবর বিপ্লবের পর সমরকন্দ ও ব্দখারা উজবেক প্রজাতন্বের আণুিলক রাজধানী 
হয়। প্রথমটায় উভয় অণ্চলকে আগের মতই কম জল 'দিয়ে চালাতে হত। অসাধারণ উর্বর 
মাটি হলেও কতত-কুরগানের তূলোচাধীরা ফেরঘানাবাসণদের অর্ধেক পাঁরমাণ ফসল পেত _- 


জরাফশানের ভাটিতে ১৬১ 


কারণ জলাভাব। তখন জরাফশান যৌথখামারীরা নূতন খাল খুড়তে সুরদ করল। 
কন্তু প্রকৃতপক্ষে জলের অভাব দূর করার কাজ সুর; হয় ৯৯৪১ সালে। এ সময় 
কমিউানিস্ট পার্টর ডাকে ব্দখারা ও সমরকন্দের এক লক্ষ যৌথখামারণী কন্ত-কুরগানের 
সহরতলীতে পাথবীর সব চেয়ে বড় জলাধারের অন্যতম একাঁট নিমাঁণের জন্য সোংসাহে 
সাড়া দেয়। "সোনা বওয়া নদীর জলধারার সঙ্গে আরও ২৪,০০০,০০০,০০০ কিউাবক 
ফুট সেচ জল যোগান দেওয়ার জন্য তারা উঠে পড়ে লাগে। 

কিন্তু কি ভাবে সোভিয়েত হীরঞ্জানয়াররা এই জলাধার ভরাট করবেন? ওখানকার 
প্রান্তরে নদী, পাহাড়ী নদী বা ঝর্ণা বলতে কিছুই নেই। জরাফশান অবশ্য আছে 'কন্তু এর 
প্রীত বন্দ জল মহার্ঘ। সাঁত্য বলতে একটি আরকের কাছে পোঁতা গাছ এ আরকেরই 
নীচের দিকে পৌঁতা গাছের জলের অংশ শুষে নেয়। এ অবদ্ছায়, যেখান থেকে এক িকউাঁবক 
ফুট জল নেওয়াও সম্ভব নয় কী ভাবে সেই জরাফশান থেকে ২৪,০০০,০০০,০০০ ?কউাবিক 
ফুটের জল পাওয়া যাবে? 

তব্দ সেটা করা সম্ভব! জরাফশান এমন একটি নদ আসলে যার ২৪,০০০,০০০,০০০ 
িউাবিক ফুট জল দেবার কথা। কিন্তু পাঠকদের কাছে এ. 'বিষয়াট পাঁরচ্কার করতে হলে 
আমাদের কল্পনা করতে হবে আমরা চলোছি কন্ত-কুরগানের অনেক পাশ্চমে জরাফশানের 
ভাটির 'দকে, চলমান বাল;র সমর ঘেরা ক্ষন্দ্র কারাকুল মরূদ্যানে। 

কারাকুলের অর্থ 'কালো হ্ুদ'। একসময় ওখানে ছিল বিরাট এক হ্দ। চার পাশে ছিল 
থন গাছ গাছড়া। দুর থেকে মনে হত মরুভূমির হলদে পাঁরবেশে কালো বন্দর মতো। 
এই হুদে উল্‌গ-বেগ শিকার করতেন। পরবতরঁ কয়েক শতাব্দীর মধ্যে হুদাট অনেকটা 
শ্যাকয়ে যায়, পর পর 'বাচ্ছন্ন হয় ছোট ছোট পদকুর। বালয়াড়ির মধ্যে ওদের দেখাত 
আশ্চর্য নীল। আগেকার কারাকুল হুদের মতো শীতকালে এই পদ্কুর জরাফশানের জলে 
ভরাট হত। শশতকালে নদীর জল অপেক্ষাকৃত নীচুতে থাকে, এসময় আরকে জল চালান 
দেওয়া হয় না। দেখানরা এসময় বসন্তকালের জন্য আরকগদালর পাঁলমাঁট পাঁরন্কার করে। 

বলশোভকদের মহান কাজ হল পুকুরগীলকে "দিয়ে একাঁট হুদ বানানো; এটিকে 
জরাফশান বরাবর উজ্ানর দিকে মর্মভূম থেকে সাঁরয়ে কত্ত-কুরগানের কাছে প্রকাণ্ড 
প্রাকাঁতক খাদের ভিতর 'নয়ে আসা এবং & খাতের পারাধি বাড়াবার জনা এক 'বশাল 
মাটির বাঁধ 'নমা্ণ করা। শীতকালে জরাফশানের জলকে এর ভেতরে সণ্িত করা হবে 
আর গ্রামে সোনা-বওয়া মধ্য এশিয়ার নদীর ভিতর চালান দেওয়া হবে। ১৯১৯ পালে 
ভ্যাদামর ইীলচ লোনিন এই কাজের 'নর্দেশ দেন এবং তুঁকিস্তানের সেচ ব্যবগ্থার সংগঠন 
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১৬২ সোভিয়েত উজবোকস্তানে ভ্রমণ 


সংক্রান্ত নির্দেশনামায় সই করেন। এতে শদধদ ক্ষযাধত স্তেপে জলসেচ ব্যবস্থার কথা নয় 
জরাফশানে জলাধার 'নর্মাণের কথাও ছিল। 


তাই নিমাতারা এল জরাফশানে। তাঁবঃ চালা, খোঁদল, নলখাগড়ার কু'ড়ে, সাময়িক 
গদাম ও রান্নাঘর সমদ্ধ শাবির তৈর হল এখানে ওখানে পাহাড়ের নীচে আর স্তেপের 
ভেতর। খাতের মধ্যে শিবিরের আগদূন জবলে উঠল। জল চালানো খালের গথ ধরে, 
হাজার হাজার লোক কেতমেন দিয়ে শুকনো মাঁট কাটতে লাগল। এসময় সবার সেরা 
কেতমেন শ্রীমক মাভলান গাফুরভের নাম সমগ্র প্রজাতন্তে ছাঁড়য়ে পড়ে। তার ডাক নাম 
দেওয়া হল মাভলান পাভলান, অর্থাৎ 'বীঁর মাভলান'। 

যদদ্ধ লাগায় 'কত্ত-কুরগান সাগরের নিমা্ণ কাজে বাধা পড়ল। ১৯৪১৯ সালে, লোকেরা 
সরবরাহ খাল আর সরান খাল এবং জলাধারের এক চতুর্থংশ শেষ করার সময় পেল 
হাইড্রলিক যন্তপাতি বাঁসয়ে। য্দ্ধ জয়ের পর বিজ্ঞানীরা লড়াই থেকে ফিরে এসে তাদের 
অসম্পূর্ণ থাঁসসে মন দিল, লেখকরা আঁলাখত কাহিনগ শেষ করতে বসল আর জরাফশান 
উপত্যকার যৌথখামারণরা তাদের সাগর বানাবার কাজে মন দিল। তারা দেখল য্দদ্ধের 
বছরগদ্লিতে জলাধারের তর ঘে'ঘে সর গাছ জন্মেছে। [িকারীরা সমদ্রে আসত হাঁস 
শিকার করতে, কত্ত-কুরগানের ছেলেরা মাছ ধরতে। ১৯৪৬ সালে আবার বহ হাজার 
নমতার বাহিনগ কত্ত-কুরগান জলাধারের আশেপাশে কাজে লাগল 

এক্সকাভেটরের বঞ্জ িঘোঁষে, ভ্রুলার উযাক্টর আর কংক্রীট মেশান যন্দের গর্জনে, 
ভার লা, বুলডোজার, কনভেয়র, কমপ্রেসর ও ন্দাঁড়পাথর পারিষ্কার করার যন্রের ঘর্ঘরে 
ও নৃতন শাখা লাইন ধরে যাতায়াতকারা ট্রেনের হূইসিলে মানুষের কণ্ঠস্বর গেল ডুবে। 
রোদে পোড়া মাট আর রান্নাঘর থেকে আসা ভেড়ার চার্বর গন্ধের সঙ্গে মশল কয়লা আর 
পেট্রোলের গন্ধ। কাজের জায়গায় হাজির হল 'বাভন যন্মপাতি। 

উজবেক সাগরের প্রীতাঁট গঠন কাজে সৃজনশীল কৰ্পনা ও প্রয়োগ কৌশলের 
সাহসের পরিচয় ?সলে। বিজ্ঞান এখানে সক্রিয়, প্রাত পদক্ষেপে সাহাষ্য করতে লাগল 
নিমণি কাজে, নিজেও সম্‌দ্ধ হল প্রভূত পাঁরমাণে। এ কথা অনায়াসে বলা চলে যে বিশেষজ্ঞ 
ও বিজ্ঞানীদের কাছে উজবেক সাগর নির্মাণ এক ধরনের আকাদমী হয়ে দাঁড়াল। 

নীচের উদাহরণটি প্রয়োগ কৌশলের দিক থেকে সব চেয়ে চমকপ্রদ না হতে পারে, 
কিল্তু সাধারণ পাঠকের কাছে সব চেয়ে মনোজ্ঞ হবে। 

অনেকাঁদন ধরে ধূলোর জবালায় মোকের পক্ষে কাজ করা ছিল কঠিন। ধুলোয় সমগ্র 
অঞ্চল ভরে যেত। খোলা পিট, রাস্তাঘাট, বাঁধ ও সমস্ত দনমণণি কাজের জায়গাকে বিশাল 


জরাফশানের ভাটতে ১৬৩ 


মেঘের মত ঢেকে দত। মধ্য এশিয়ায় নদ উপত্যকার পাতলা ধুলো সামান্য একটু বাতাস 
পেলেই কুণ্ডলী পাকিয়ে মেঘের মত উপরে উঠত। হাল্কা বটে, তব্দ কখনো কখনো কয়েক 
সপ্তাহ ধরে বাতাসে ভাসতে থাকে। লারগদূলো আঁবরাম হর্ণ বাজাতে বাজাতে আস্তে আস্তে 
এগত, একটার পঙ্গে আর একটার ধাক্কা লাগার ভয়। কেবল ড্রাইভারদেরই নয় [নম্ণ 
কাজের প্রত্যেকেরই কাজে বাধা পড়ত এই চোখ কানা করা ধলোতে। 

ইঞ্জানয়ার, শ্রামকও ড্রাইভার সবাই মিলে ধূলোকে জব্দ করার জন্য কঠোর চেস্টা 
করতে লাগল, িত্তু কোন বইয়ে এ বিষয়ে কোন উল্লেখ নেই। গ্রন্থকারদের ত কখনো সম্ষ্ম 
ধুলো বোঝাই নদ উপত্যকার মাটি দিয়ে গাথা ঘামাতে হয়ান। কিন্তু উজবেক সাগরের 
সংগঠকরা ধূলোকে জব্দ করল সহজে ও উদ্ভাবন কৌশলে! তারা খোলা খাতের মাঝখানে 
পাহাড়ের ব্ঢকে জলাধার খংড়ে পাম্প করে তার ভিতর প্রচুর জল চালান 1দিল। জাম এই' 
জলকে শুষে নিয়ে আর হল। কেতমেন শ্রমিক এবং এন্সকাভেটর চালক আদ মাটিকে 
সরাতে লাগল আর লারগদুলো নিয়ে চলল এদের রাস্তা বয়ে। এই মাঁট যেমন তেমন ভেজা 
নয়, আর্রতার রীতিমত মাপাজোকা অংশ ছিল এর ভেতর। ম্যাত্তকা সংক্রান্ত গবেবণাগারের 
কমর্শরা এর উপর নজর রাখত। এর আগে মাঁটকে জমাট বাঁধাবার আগে, বাঁধের মাটির 
প্রাতট স্তরকে 1ভাঁজিয়ে দীনতে হত, কারণ নমাণের ইঞ্জনিয়ারঙে এরই দরকার ছিল। 
মাটির প্রাতাট স্তরকে ভিজিয়ে ঠিক করার জন্য প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা সময় লাগত) এখন আর্দ্র 
অবস্থায় মাটিকে বাঁধের জায়গায় নিয়ে আসার আগের চাইতে তিন থেকে চার গণ দ্রুত 
গতিতে কাজ চলতে লাগল নির্মণ কাজের জায়গা থেকে ধুলোর মেঘ বিদায় নিল, বাতাস 
হল স্বচ্ছ ও নির্মল। এই ভাবে হাইড্রলিক হীঞ্জনিয়ারিঙের পাঠ্যপ্স্তকে একটি নতন 
অধ্যায় যুক্ত হল। 

নিমাঁণের জায়গাটি হল যৌথখামারীদের কাছে এক বিরাট বিদ্যালয় স্বরূপ। শত 
শত লোক হল ড্রাইতার, দক্ষ যন্তাবদ্‌ এবং এক্সকাভেটর চালক। শেষোক্ত পেশাটি অন্য 
পেশার চেয়ে যৌথখামারীদের বেশ প্রিয় হয়ে উঠল। বছর বছর বাঁধের পাঁরাঁধ বাড়তে 
লাগল, শেষ পর্যন্ত সমদ্র তার 'নার্দন্ট জায়গা দখল করল 

কত্ত-কুরগান সাগর বহু? নূতন জাঁমতে জল দিয়েছে, আরও অনেক জমিতে জল দেবে। 
জলের আবিভবি উজবেক যৌথখামারীর জীবনে কী ঘটনা এ কথা সব চাইতে ভাল বলতে 
পারবে আরা যারা জুলাই মাসে তুলো গাছের উপরাধে ফল ধরার সময় উজবেক সাগর 
থেকে জল আসতে দেখেছে বুখারার মাঠে, কত শতাব্দী ধরে এই মাঠে ছিল জলের 


1]ক 


১৬৪ নোভিয়েত উজবৌকস্তানে ভ্রমণ 


অভাব। কিশলাকের লোকেদের কণ উল্লাস। অঞ্জীন ভরে তারা কানায় কানায় ভরা আরিক 
থেকে জল খেতে লাগল। উজবেকের কাছে জলই হল সখ । জল না থাকলে তার পাঁথবী 
সঙ্কীর্থ ও বিষণ, কিন্তু ষখন আঁরকে জল বয়ে চলে তার হৃদয় আনন্দে নেচে ওঠে। 


৮। একটি সহরের সকাল 


বুখারায় ঢুকলেই দু'পাশে নূতন বাঁড়র সার এবং চওড়া লোকজন বোঝাই রাস্তায় 
ধগয়ে পড়বেন, কিন্তু বড়ো, রাস্তা থেকে একটু সরলেই সর; রাস্তার গোলক-ধাঁধা। আগেকার 
দিনে সহরের এক চতুর্থাংশ অণ্চল ছিল কবরখানায় ভর্তি আর এক চতু্থাংশে মাদ্রাসা, 
মর্সীজদ, আমিরের প্রাসাদ আর বাজার। 'পাঁবপ্র নগরণর' সগমায় ছিল স্থানাভাব, এজন্য 
ব্দখারার কারিগরদের ঠাসাঠাঁস করে মাটির ঘর বানাতে হত, তার ওপর বসাত মাটির ঘরের 
আর এক সার। এ কারণে রাস্তা যতটা না সর তার চাইতেও সর; মনে হত। এর ভিতর 
রঙবেরঙের পোষাক পরা লোকদের দেখে মনে হত তারা বাড়ির ভিতরকার কাঁড়ডর ধরে 
হাঁটছে। 5 

বুখারার এই পাশের রাস্তার গোলক-ধাঁধার এখানে সেখানে দেখা যাবে নূতন নাঁপতের 
দোকানে, রাটির ও রকমারী দোকানে প্লেট কাঁচের জানলা । মাঝে মধ মাথা তুলেছে 
পাথরে তৈরণ নূতন বাঁড়র প্নরো মহল্লা। বানানো বাঁড়গণীলর ভেতর সব চাইতে সুন্দর 
হল সোভয়েত প্রাসাদটি। সব জায়গাতেই প্রাচন মাদ্রাসা ও মসাঁজদের প্রবেশ পথের সরু 
ও লম্বা তোরণগ্াল বাঁড়র মাথার উপর নজরে পড়ে। কতকগনূলো ফটক তৈরী রঙন 
টাইল 'দয়ে। তার উপর সর্ষের আলো িকামক করে! অন্যগদুলো তৈরণ ছে"দা-ওয়ালা 
পাথর দিয়ে। পাথরের বড় বড় শিলার ফাঁকে ফাঁকে শুকনো ঘাস বোরিয়ে আছে। আরও 
উ'চুতে আকাশের বকে মাথা তুলেছে নার চূড়া আর নীলচে গন্কুজ। কোন কোন 
গম্বুজের উপর বড় বড় ধুসর রঙের পাঁখর বাসা। প্রাত বসন্তে এতে সারস পাঁরবার বাসা 
বাঁধে। 

সারাফন, জারগারন ও টোক তিলগাক ফুরোসন (তিনটি গোলাপাকৃতি ধূসর গম্বুজ, 
প্রাতাটতে একটি কেন্দ্রীয় গম্বুজ) বুখারার প্রধান প্রধান রাস্তার মোড়ে দাঁড়য়ে আছে। 
এগ্দালকে স্থাপতোর স্মাতাঁচহ 1হসেবে রেখে দেওয়া হয়েছে। এগ্যাীল তৈরণ ষোড়শ 
শতাব্দীতে, এক সময় এরা ছিল প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। আজ এর তলা 'দিয়ে প্রশপ্ত রাস্তার 
চৌমাথা পার হচ্ছে দ্রুতগামী জনতা। দেখা যাবে যন্রটালত রুটির কারখানায় পাথরের 


জরাফশানের ভাটিতে ? ১৬৫ 


খিলানের নীচে শব্দ তুলে লার চলেছে ময়দা 'নয়ে। কনক থেকে ডাক্তার নিয়ে রেড ভ্রুণ 
লাগানো “পবেদা" গাঁড় চলেছে কোন রোগণীর বাঁড়, দিম্বা কেঠো ঠ্যাং উটগুলো তুলোর 
বস্তা নিয়ে চলেছে এক সাঁরতে। রাস্তার এক কোণায় 'মাঁলাশিয়ার একটি লোক অবসর 
পেয়ে এক পেয়ালা চা খাচ্ছে। 

বুখারার ালাশয়ার লোক কাজের সময় চা খাচ্ছে দেখে কেউ যেন অবাক না হয়। 
উজবেকিস্তানে চা পান খেয়ালখদাঁশর ব্যাপার নয়। এখানে এটা জলবায়ুর মতই দরকারণী। 
উত্তাপ সহ্য করার জন্য মানুষের দেহে যে আর্দুতার প্রয়োজন চা তা জোগায়। তাসখন্দের 
প্রখ্যাত শারীরব্ত্তীরদ আ. সাঁদকভ সম্প্রত মধ্য এশিয়ায় মান্দষের দেহে: অত্যাবশ্যকীয় 
জল ও লবণের বিপাক সম্পর্কে বড় ধরনের গবেষণা কাজ শোষ করেছেন। তাঁর আলোচনা 
থেকে জানা যায় এখানকার মানুষের অবশ্যই ঘাম হওয়া প্রয়োজন, নইলে সে গাছের মতো 
শযাকয়ে যাবে। এ কারণে উজবোকিপ্তানের সহর ও গ্রামের প্রাত রাস্তার মোড়ে তিন 
চারটি করে চাখানা। খাল নিমাণের জায়গায় অবিরাম সামোভার ফুটছে। 

বখারায় এক পেয়ালা চায়ের অর্থ অন্য কিছ:। আমাদের কালেও ব্দখারাবাসীরা 
তাদের সহরে চায়ের পেয়ালার উদ্দেশ্যে একাঁট অস্বাভাঁবক ও বাহ্যতঃ বেমানান স্মহাতত্তন্ত 
বানিয়েছে। এর যথেষ্ট কারণ আছে। প্রধান চত্বর রোগিস্তানের ওপর এই জলিনার, 
মসাঁজদ-মিনার ছাঁ়িয়ে উঠেছে এই কাঠামো। প্রাচীন অট্রালিকার শোভন সারি ধা গাছের 
ফাঁক 'দিয়ে চোখে-পড়া নূতন তৈরণ থিয়েটার বা আণ্চালক সোভিয়েতের কার্য নিবাহক 
কামাঁটি ভবনের ভিড়ে এটি একেবারে বেমানান। বস্তুত এই স্তত্তাট প্রথম দেখে অবাক হয়ে 
এই কথাই বলতে ইচ্ছে করে, 'ব্দখারাবাসীরা ?ক এটাকে তৈরী করার আর কোনও জায়গা 
পেল না? কম নজরে পড়ে এরকম কোনও জায়গা কি বেছে নিতে পারেনি? 

বুখারার সেই দগর্ধিযদক্ত চা যার কথা ভোলা যায় না, চায়ের পাত্রা অনেক ফুটিয়েও 
যার দূর্গন্ধ তাড়ানো যেত না, বিশ বছর আগে যারা এই চা খেয়েছে তারাই সঙ্গে সঙ্গে 
একথা উপলান্ধ করবে কেন ব্যখারাবাসীরা সগোৌরবে সহরের সব চাইতে সন্দর টত্বরাটিতে 
তাদের নূতন জলামনার বানিয়েছে। 

বুখারার আগে জলের অভাব কাঁ প্রচণ্ড ছিল তার পাঁরছ্কার ধারণা দেওয়ার জন্য 
আমি সাহদদ, হউজ ও পপ্তওয়ালাদের কথা বলব। হাইড্রাজওলাঁজস্ট বলেন যে 
আজকের বুখারা দাঁড়িয়ে আছে আগেকার অনেক ধদগের মার স্তরে সষ্ট ৪৫ ফুট উচ্চ 
জায়গায় ৷ সাহ্‌র্দ, বা সহরের মাঝ দিয়ে বয়ে চলা প্রধান খালাঁটকে দেখলে এমাঁন চোখেও 
এ তথ্যাটি ধরা পড়ে। যাঁদও বুখারাবাসীরা বার বার এই খালাটকে নতুন করে তৈরী করেছে, 


১৬৬ ? সোভিয়েত উজবোঁকন্তানে ভ্রমণ 


পার উপ্চু করে পাথর দিয়ে বাঁধয়েছে তব্; এট বয়ে চলেছে রাস্তার লেভেলের অনেক নীচে, 
মনে হয় ফাটলের তলা দিয়ে। এতে জলের পাঁরমাণ ছিল কম এবং জরাফশানের ভাটির 
শদকে চিরকালই জলাভাব বলে বুখারাবাসীরা জল ধরবার জন্য পণ্চাঁশিটি হউর্জ বা পাথর 
ঘেরা জলাধার তৈরী করে। 

হউজগ্যাল মারাত্মক জাবাণ, ভার্ত। ভাপ্তওয়ালারা জলের সঙ্গে সহরে রোগ ছড়াত। 
কবরের পাথরগুলো মূক না হলে বলত যে ওদের নীচে যারা শুয়ে আছে তাদের বেশীর 
ভাগ বুড়ো হয়ে বা গ্যীল খেয়ে বা ছোরার আঘাতে মারা যায়নি, মরেছে এ সব রোগে। 

রাস্তার প্রথম জলকল থেকে উৎসা'রত জলের ধারা প্রসন্ন বদ চকমক করে উঠে 
যখন প্রথম ওদের জগের ভিতর পড়ল তখন ব;খারাবাসীদের আসল উৎসব। ওরা যে 
জলামনার বানাল রোগিস্তানে তাতে অবাক হবার কিছ নেই। জলের কল মানেই হল রোগ 
আর কুৎাঁসং চায়ের হাত থেকে মা্ত এবং ফলের বাগানে গাছের পাতার আশীবদিণ 
মর্মর। 

রোস্তানের প্রান্তে, নূতন জলু 'মনারের উল্টোদিকে গণ উদ্যান গড়ে উঠল এবং 
সহরের অন্যান্য অণ্চলে বাগান। কবরখানা সহর থেকে সাঁরয়ে ফেলে তার জায়গায় বানানো 
হল বড় অবসর বিনোদনের পার্ক। এটা চওড়া পাতা গাছ আর পাঁখর কলরবে ভার্ত। 
পাকেরি মাঝখানে পাথর গাঁথা পাড়ের মধ্যে দেখা দিল নূতন একটি হ্রদ। জল এত স্বচ্ছ ও 
নমল যে মনে হয় সূর্ধের আলো ওকে ভেদ করে চলে গেছে। শ্যামবর্ণ ছেলের দল 
গরমের দিনে এর জলে হযল্লোড় করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটায়, তাদের চিৎকার মেশে পাখির 
কাঁচরাীচিরের সঙ্গে । 

বুখারার অবসর বিনোদনের পাকে একাঁট অত্যন্ত কৌতহলজনক প্রাচশন স্মৃতিন্তস্ত 
আছে। দদ্্লভ 'শিল্পবস্তুতে যাদের প্রচণ্ড লোভ সেই আমোরকার ক্রোরপাঁতর দল, 
এাঁটকেও িনতে চেয়েছিল। এরা মিশরের আসল 'স্ফিংক্‌্স্‌ কিংবা গ্রীসের দদর্লভ মুর্তি 
এমনাক আস্ত একটা মান্দর পর্যন্ত হাতাতে অতভ্যন্ত। যারা এর মাঁলক তাদের জাতীয় 
গৌরবের দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে এরা সে সব দেশ থেকে এগুলকে তুলে নিজেদের জাহাজে 
চাপিয়ে আমোরিকায় চালান দেয়। ূ 

এই ক্রোরপাঁতিদের সঙ্গে তৈমূরলঙ্গের কোনই প্রভেদ নেই। সে গাঁড় বোঝাই করে 
পতথবীর সব প্রান্ত থেকে যা পারত নিয়ে আসত নিজের রাজধানীতে ব্লুসা থেকে সে 
সমরকন্দে নিয়ে এসোছিল সন্ত পটার ও পাভেলের মর্ত খোদাই করা ব্লোঞ্জের দরজা। 
এর উপর ছিল এনামেলের পাঁলশ দেওয়া সোনালী ও নীলে কাজ করা সকক্ষন প্যাটার্ণ। 


জরাফশানের ভাটিতে ১৬৭ 


দরজা এত উদ্চু যে ঘোড়ায় চড়েও তার ভিতর দিয়ে যাওয়া যায়। তার স্ময়োরাণী বাব 
খানুমের তাঁবুর গাশে এটিকে বসাবার হনকুম দিয়োছল তৈম:রলঙ্গ। 

স্বভাবতঃই উজবেকরা আমোঁরকানদের কাছে তাদের স্মৃতি্তস্তাটি বাক্রি করতে রাজশ 
হয়ান। তারা ওদের ব্বাঝয়ে দিল এতিহাঁসিক স্মৃতিত্তন্ত নিয়ে বাবসা করা সভা জাতির 
জাতীয় মর্যাদার রশীতাঁক্রদ্ধ। বিদেশ আতাঁথদলের অবশ্য এ কথার প্দরো তাৎপর্য 
বোঝানো কঠিন। উজবেকরা যে তাদের কড়া কথা শোনায়ান তা কেবল ভদ্রতার খাতিরে । 
আমোরকানরা চলে যাবার পর, উজবৌকপ্তানের বহ7 লোক অবাক হয়ে বলতে লাগল, 
বেড়ে লোক এরা: সারা পাঁথবাঁটাকেই একটা বাজার বলে মনে করে! 

এটি হল ইসমাইল সামাঁনদের সমাধিমান্দর। মধ্য এশিয়ার প্রাচীনতম স্মাঁতত্তপ্তের 
একটি। এটা বিরাট নয়, এতে খুব বেশধ কারদকার্যও নেই। সাধারণ হলদে রঙের ই'ট 'দিয়ে 
তৈরণী। তব এটি সপ্তবৃত মধ্য এশিয়ার স্থাপত্য নিদর্শনের মধ্যে সব চাইতে মনোরম। যে 
গঠন শৈলীতে এর ই'টের দেয়ালগযলি গড়া তাতেই এর মহান উৎকর্ষ ও পেলবধ্তা। 
প্রকৃতপক্ষে এর নক্সার সৌন্দর্য অপরূপ এই যে 'শচগসাষ্ট এর উপাদান হল ইণ্ট। 
পাঁথবীর মধ্যে স্মতিন্তভটি অনন্য, এর অজানা গ্পাঁত এই কথাই প্রমাণ করেছেন যে 
প্রকৃত শিল্পণ সাধারণ ই'্ট দিয়েও অপ্যর্ব শিল্পবন্তু বানাতে পারে। 

দশম শতাব্দীতে সামানিদদের তাঁজক রাজবংশের আমলে ব্যখারার ইতিহাসে সব 
চাইতে চমকপ্রদ কাল। ব্দখারার বাঁধানো পথঘাট, ছাউনি ঢাকা বাজার ও পান্থানবাসের 
ধর্ণনা দেবার সময় তখনকালের ভৌগোলিকগণ গ্রন্থাগারের কথাও উল্লেখ করেছেন। এর 
ভিতর সামানিদ গ্রন্থাগার ছিল সব চাইতে নাম করা। মহোভ্তম তাঁজক কাব রদদ্যাগ 
এখানে পড়াশনো করতেন। বহনমখ প্রাতিভা ঘাঁর সেই আশ্চর্য তাঁজক বিজ্ঞানী আব 
আল ইব্‌ন্‌ ?সনা তাঁর যৌবনের অনেক আনন্দময় দিন এখানে কাটান। ইউরোপে 
আভিসেন্না নামে হীন পাঁরচিত। 

১৯৫২ সালে ফ্রেডোরক জোলিও কুির প্রস্তাব মতো বিশ্ব শান্ত রক্ষা পরিষদ [সিদ্ধান্ত 
করেন সব দেশে ব্যাপকভাবে ইব্‌ন্‌ গিনার সহম্রতম জন্মবার্ধক পালন করা হবে। 
বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা নানা সমাবেশে আবেগময়ী বক্তৃতা দেন। পাঁথবাময় বিজ্ঞানীদের 
মধ্যে যে মহান, সৌন্রান্রমূলক বন্ধন রয়েছে সে কথাই প্রমাণিত হয়। 

ইব্‌ন [সিনার জন্মবার্ষকণী অবশ্য তাঁর নিজ সহর বুখারাতেও অন্মান্ঠিত হয়। 
এখানে ইসমাইল সামানদের সমাধমান্দর ছাড়াও ইব্‌ন্‌ সিনার নামের সঙ্গে যুক্ত আর 
একটি বাঁড় আছে। এটি একাঁট মাদ্রাসা। এই শতাব্দীর প্রারস্তে এট তৈরী হয়। এর 


১৬৮ সোভিয়েত উজবৌকস্তানে ভ্রমণ 


পাথর বাঁধান, প্লাস্টারের মর্ত শোভিত আরামপ্রদ প্রাঙ্গণের মাঝখানে একাট ফোয়ারা 
উৎসারত। জায়গাটিতে গ্রল্থাগার সুলভ নৈঃশব্দ বিরাজমান। উজবোকিস্তানের ৯,৪০০ 
গ্রন্থাগারের মধ্যে একাঁট, গ্রজাতন্বের তোসখন্দের পরেই) প্রাচা পাণ্ড়ালাপর দ্বিতীয় 
সর্ববৃহৎ গ্রন্থাগার। এর নাম আব আল ইব্‌ন্‌ সিনা গ্রন্থাগার। 

পাঠকক্ষে এই বিখ্যাত বখারাবাসীর একখানা বড় প্রাতকীঁত টাঙানো। ঘরে শধ 
শোনা যায় কেউ কেশে গলা পাঁরজ্কার করে নিচ্ছে, আর পাতা উল্টাবার খসখস আওয়াজ । 
এখ্যনে টেকানিক্যাল বিদ্যালয় এবং আধ্দাঁনক বুখারা ইনস্টিটিউটের ছেলেরা পরীক্ষার 
পড়া তৈরী করে। তরুণ গরবেষকরাও আসে এখানে। এদের কেউ হয়ত ইব্‌ন্‌ সিনার 
একখানা বইয়ের উপর ঝ৫কে আছে __ হয়ত বা বইখানা বিখ্যাত 'আল কোয়াননে' বা 'হাই 
ইব্্‌ন্‌ ইয়াকজান', দর্শন সাহিত্যের সেই বই যার উপর 'ভীন্ত করে ইব্‌ন তুফেইল তাঁর 
প্রথম এ্যাডভেপ্ারমূলক উপন্যাস লেখেন। 

হাজার বছর ধরে ইব্‌ন [সনার নাম পাঁথবীময় ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু বখারায় তার 
ব্যাপ্ত সব চেয়ে কম সে সময়, কেননা তখন সামস্তদের মধ্যে প্রচণ্ড লড়াই চলতে থাকে। 
সামানদদের পর সহরে নাম করার মত কোন গ্রন্থাগার ছিল না। অজ্ঞতা, হিংস্রতা ও ধর্মের 
উন্মাদনা এক হাজার বছর ধরে জোটে বুখারাবাসীদের ভাগে। এই গ্রন্থাগার মা বর্তমানে 
তৈরণ হয়েছে। সোভিয়েত সংস্কীত এখানে নিয়ে এসেছে সব শাখার জ্ঞানের বই। এই নূতন, 
বিশ্বজনীন সংস্কীত বুখারাবাসীদের জশবনে তাদের মহান দেশবাসীকে পননঃগ্রাতিষ্ঠিত 
করেছে। 

কিছ্যাদন আগেকার সামন্ততাদ্বিক স্মাতিচিহ্ন হদেবে সহরের প্রাচীর এখনও বর্তমান, 
ধিন্তু নূতন সমাজতন্ত্র কারখানার ছাদ ও মান তার উপর মাথা তুলেছে। 

বুখারার কারখানা কখনও বন্ধ হয়ান। এখানে কোন ধর্মঘট বা ধর্মঘটভাঙ্গা লোকের 
সাক্ষাৎ মেলোন। ধর্মঘট, ধর্মঘটভঙ্গকারী, কারখানা বন্ধ, সঙ্কট, প্রলেতারয়েট, পঠাঁজবাদের 
সৃম্ট এই জাতীয় শব্দ উজবেক ভাষায় নেই। যখন সমাজতা্পিক সংস্কৃতির উধর্ব শিখরে 
উঠে উজবেকরা অন্যান্য দেশের পঠাঁজবাদের ইতিহাস পড়ে তখন রূশ শব্দকোষ থেকে 
এইসব শব্দ তারা ধার করে। 

বুখারার পাঁরবেশ তথা উজবেক ভাষা পারিচ্কার সেই কথাই প্রমাণ করে অধ্যাপকরা 
যা প্রায়ই বলে থাকেন: 'উজবেকরা পঃাঁজবাদের পর্যায়ের ক্রমাবকাশ লাফিয়ে পার হয়েছে” 
অর্থাৎ দামন্ততন্দ থেকে সরাসাঁর পেণছে গেছে সমাজতল্তো । 

বয়স্ক উজবেকদের প্রত্যেকে সামন্ততন্্া থেকে পরাসার এসে গেছে সমাজতন্মে। 


প্রখ্যাত আঙুর উৎপাদক িজামত মুসা মহম্মদ। 


যন্দের সাহায্যে তুলো গাছে পরাগযোগ। 


ব্ুখারায় সহকারা ডাক্তারদের স্কুলের একটি ক্লাস। 
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উদাহরণ স্বরূপ উজবেক সংস্কৃতি, বিজ্ঞান ও [শল্প সংক্রান্ত ধ্যাক্তদের জীবনী আলোচনা 
করা যাক। 

স্দরকার মুখতার আশরাফির জন্ম ব্দখারাতে ১৯৯২ সালে। তাঁর বাবা ছিলেন 
লোক গীতিকার ও সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁর বাবা যে সান্ধ্য জলসা করতেন, তাতে ব্দখারার মার্গ 
সঙ্গীতে উৎসাহী বহুলোক হাঁজর হত। এরা উসুল, অর্থাৎ সঙ্গীতের বািধবদ্ধ নিয়ম 
ঠিক ঠিক অনুসরণ করা হচ্ছে কি না সৌদকে কড়া নজর রাখত। শতাব্দীর পর শতাব্দী 
ধরে যে রকম চলে আসছে আঁবকল সেইভাবে সবাঁকছন হওয়া চাই। স্বর এতটুকু এদিক 
ওাঁদক হলে চলবে না। নৃতন যা কন সবই হারাম । 

সেই থেকে চার দশক পার হয়েছে। স্পিকা, চাইকভাঁসক, স্কিয়াবনের রুশ মার্গসঙ্গীত 
বুখারার সহর থয়েটারে কনসার্টের সময় এখন বেজে উঠছে। সহরের রাস্তা, চত্বর ও গৃহের 
অগণিত লাউডস্পীকারে এই সদর বাজছে। বাজছে মখ্তার আশরাফির 'বীরের [সিমফানর' 
সঙ্গে সঙ্গে। সেই [িসমফাঁন উজবেক লোক সঙ্গীতকে আধ্যানক সাঙ্গীতক সংস্কাতর 
পর্যাঁয়ে নিয়ে এসেছে। িসমফাঁনর মেলাডতে এবং জটিল ও অসরল প্রথম সদর পরাঁয়ের 
সঙ্গে মাপ করা দ্বিতীয় সুর পধায়ের বৈষম্যে জনগণের আঁত্মক শীক্ত প্রাতফালিত। এর 
বথার্থ স;রতানের মধ্যে, যেভাবে প্রধান স'রলীলা দ্বিতীয় পর্যায়ের মধ্যর, সাবলীল ও কমনীয় 
সুরলীলার সঙ্গে মিশ খায় তাতেই এর আধ্নিকতা। যেভাবে প্রথমে এই সর ধ্দনিত হয় 
বাঁশীতে, ইংরেজশ 'শঙ্গা ও ক্লোরনেটের সাহায্যে এবং পরে বেজে ওঠে তারের ও কাঠের যদ্ধে, 
যেভাবে ক্ষব্ধ সুরের পাঁরবেশে ফরাসী িঙ্গা ও বৃহৎ বেহালা একে পরবতর্শ পযায়ে রূপ 
দেয়, যেভাবে এই সনর উচ্ছ্ৰাসত হয়ে ওঠে এবং 'মাঁলয়ে যায়, তাতেই এর আধ্বানকতা 
ফুটে ওঠে। 

তারশ ধছর আগে, আজকের বিখ্যাত চলচ্চিত্র প্রযোজক নাঁব গানিয়েভকে তাঁর ধাবা 
একাট মক্তবে নিয়ে আসেন। 

ওির হাড় কখানা আমার, কিন্তু মাংসের ভার আপনার উপর” বাবা বললেন মোল্লাকে। 
একে যেমন খ্যাশ লেখা পড়া শেখান কিন্তু ও যাঁদ খাঁট উজবেক না হয়, আল্লার বিশ্বস্ত 
অনূচর না হয়... উাঁন একটু থেমে আবার বললেন, 'আমি কসাই, আমার জীবনে আমি 
হাজার হাজার ভেড়া মেরেছি। আমার পক্ষে একটা ছেল্পেকে মেরে ফেলা মোটেই কঠিন 
হবে না। 

কয়েক বছর বাদে ১৯২৯ সালে গানয়েভ যখন বাঁড় ছেড়ে মস্কোয় পালিয়ে গেল 
খল ইউনিয়ন শিল্প প্রয়োগকৌশল স্টডওতে 'শক্ষা নিতে, ইমাম এই দাবী জানাল 


১৭০ ৫ সোভিয়েত উজবৌবস্তানে ভ্রমণ 


যে ওর বাবা যেন জেলা মসাঁজদে গিয়ে প্রকাশ্যে ছেলেকে আভশাপ দেয়। কিন্তু বিপ্লব 
তখন বৃদ্ধের মানীঁসক পাঁরবর্তন ঘটাতে সমর: করেছে। 

'আম আশা রাখি আমার ছেলে আমাকে অপদস্থ করবে না” বৃদ্ধ বললেন 
ইমামকে। 

[তান ইমমের নর্দেশ মানতে রাজী হলেন না, যাঁদও এর অর্থু সেই থেকে মসাঁজদের 
দরজা তার কাছে বন্ধ হয়ে যাবে, আত্মীয়রা তাকে একঘরে করবে। এটা ধপ্রাণ বৃদ্ধের 
পক্ষে সব চেয়ে কঠিন শাস্ত। 

দ্'বছর বাদে গ্ররমের ছ্যাটতে নাঁব গানয়েভ তার দেশের উদ্দেশ্যে রওনা হল। 
সামারায় বের্তমানে কুইবিশেভ) পেগছে সে স্টেশনে মাথা কাময়ে ফেলল, ট্রেনে ফিরে এসে 
স্নট খুলে ট্রপসদদ্ধ ওটাকে বাক্সবন্দী কর। পরল উজবেক আলখাল্লা আর তুবেতেইকা 
যাতে সাবেক চেহারায় ?ফরে গিয়ে বাবার অবস্থাকে সহজ করতে পারে। 

আরও কয়েক বছর কাটার পর গাঁনয়েড 'তাহির ও জনহ্রা'র ব্খারার স্যাবাঁদত 
লোক কাহিনী অন্মসরণে) চিন্ররূপ দিতে স্মরদ করে। 

'আমাকে খনলে বল্‌" বাবা একীদন ছেলেকে বললেন, “তুই ক সফল হাঁব, তুই ক 
নামজাদা সোতিয়েত চিত্র পরিচালক হতে পারাঁব?, 

না হলেই বাকি? 

'তাহলে তুই ধরং আবার গড়াশ্মনো করে ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তার হ।” 

এই তিনাঁট কাহিনগ একাট লোকেরই জীবনের, অথচ মনে হয় তারা [নাট 'বাভন্ন 
যগের। সামস্ততন্ম ও সমাজতন্্ _ এই দ্দাট ধগ সোভিয়েত শাসনের মার চাল্লিশ বছরের 
দ্বারা বিভক্ত। 


৯। এটা ঘটে বদখারায় 


সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতসমহের ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধত্ব অসংখ্য রূপে প্রকাশ পায়। 
উজবোকস্তানে বিশেষ আন্তরিকভাবে তার প্রকাশ ঘটে গত দ্ধের সময়। শাত্তপর্ণ সহরের 
উপর ফ্যাঁসস্ট বিমান হানায় বা য্দ্ধে নিহত বাপ মায়ের সন্তান সহ ট্রেন ধখন মধ্য এশিয়ার 
স্টেশনগীলতে আসতে আরম্ভ করে। 
কথা। বাজার অর্থ সজশবতা ও আনন্দ আর মাজার মানে কবর। প্রত্যেক জাঁতিরই এীতহ্য 
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আছে। উজবেকদের অতি সুন্দর এক এ্রীতহ্য যাকে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে 
বজায় রেখেছে তা হল সন্তানের প্রতি অসাধারণ আদর যক্ত। উজবৌকস্তানে সম্তানই হল 
পাঁরবারের কেন্দ্র দেখান তার সমস্ত অবসরট্ুকু শিশুর সঙ্গে কাটাচ্ছে -- এটা একটা সাধারণ 
ঘটনা । সন্তানহননতাকে বরাধরই সব চাইতে বড় দ;ভগ্য বলে মনে করা হয়। 

কিস্তু নিজের সন্তান +3 অপরের সন্তান আলাদা ানস। যখন জবলস্ত সহরের রাস্তা 
থেকে কুঁড়য়ে-আনা ?শশহদের নিয়ে প্রথম ট্রেন এসে পেশছল তাসখন্দে একথা কারও মনে 
হয়ান যে ওদের উপাস্থিতি প্রজাতল্মের জীবনে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হয়ে দাঁড়াবে। 
প্রথমটায় স্থির হল ওদের জন্য মামূলী 1শুসদন খোলা হবে। কিন্তু প্রথম দফা ছেলেমেয়ে 
স্টেশন ছেড়ে যেমান জোড়ায় জোড়ায় হাত ধরে তাসখন্দের ৰাস্তা দিয়ে টলতে লাগল, অনেক 
উজবেক সরকারকে জানাল 1শশ্‌দের ওদের তত্বাবধানে দেওয়া হোক। তারা নিজের 
পারবারে ওদের নিতে চাইল, আত্মীয়ের মত ওদের মানূষ করবে, লেখাপড়া শেখাবে বলে। 
ওরা এত জোরের সঙ্গে এই অনুরোধ জানাল যে আর অস্বীকার করা চলল না। 

কয়েকদিন বাদে তাসখন্দ, আদ্দিজান, কারাঁশ, বুখারা ও অন্যান্য জায়গা থেকে হাজার 
হাজার লোক শিশদদের [নয়ে-আসা ট্রেনগদলোকে ঘিরে ফেলতে .লাগল। কারখানার শ্রামক 
ও যৌথখামারী, একা লোক ও আবিবাহতা নারী এবং সেই জঙ্গে বৃহৎ পারিবারের স্বামী 
স্তী সবাই [তিন থেকে পাঁচাঁট সন্তান, বন্তৃত যত পাওয়া যায় তত নেবার আগ্রহ জানাল। 
বাচ্চারা হোক না রুশ, উক্রেনীয় বা লথয়ানীয়, কারেলয় ধা ইহবদী, দিছ7 এসে যায় না। 
আসল কথা হল এরা সবাই সোভিয়েত িশ,। তাদের দ্ার্বপাক সমস্ত উজবেক জনগণের 
মনে সাড়া জাগিয়েছে। 

নীল চোখ, লালচে বায সোনাল+ চুল, খাঁদা নাক ছেলেমেয়ে মধ্য এশিয়ার প্রাঙ্গণে কালো 
চোখ উজবেক বাচ্চাদের সঙ্গে চলা ফেরা করতে লাগল। ক ভাবে নূতন পাঁরবারে ওদের 
সম্পর্ক গড়ে উঠল, কি ভাবে অনাথ ছেলেমেয়ের প্রাত গভীর করুণার প্রথম অন্দভূতি 
ধবাঁচর জীবন ধারার ভতর 'দিয়ে প্রবল দ্নেহ ও ভালবাসায় ভ্রমে রূপ নল এখনও তা 
দনয়ে বহু বই লেখা হবে) বুখারায় আমার শোনা একাঁটমার কাহিনী আম ব্লব। 

ব্খারার কেন্দ্রে একটি শরহল্লা আছে। এখানে নূতন চার-তলা বাঁড়র সোজা সার। 
এরই একটি বাড়তে ছিল এক তরুণ উজবেক দম্পাঁতি। স্বামী কাজ করে কারাকুল পশম 
কারখানায় আর গ্রশ সংসার দেখে। লোকাঁট কঠোর পাঁরশ্রমী, স্ত্রীকে খ্যবই ভালবাসে। 
স্ধীও স্বামী-পরায়ণা, কর্মপটু ও হিসেবী। এক কথায়, তাদের সন্তান না-থাকা ছাড়া 
সখের আর কোনই প্রতিবন্ধক ছিল না। তাদের বিবাহিত জীবনের প্রথম দু'বছর তারা 


১৭২ রর সোভিয়েত উজবোবিস্তানে ভ্রমণ 


ভাঁবষ্যং সন্তানের 'বষয়ে আলোচনা করত, স্বপ্ন দেখত। টাকা জমাচ্ছিল তারা, কারণ সন্তান 
হবার উৎসব পালন করতে না পারা লঙ্জার ব্যাপার, রীতি অন্যায়ী তারা যেন বিরাট 
তোই,এ উৎসব) তাদের সমন্ত আত্মীয়স্বজন, বন্ধবান্ধব, প্রতিবেশী ও সহকমর্শদের নমন্্ণ 
জানাতে পারে । পরে জানতে পারল যে তাদের সন্তান হবার আশা নেই, তখন পরস্পর 
দঃখ পাবার ভয়ে এ নিয়ে আলোচনা বন্ধ করে দিল। ্ 

দম্পাঁতির মোহলার নাম ম;য়াবারা, স্বামশর নাম ভূলে গোঁছ) হয়ত এটা গা-সওয়া হয়ে 
যেত, ছেলেপূলে হবে না এই নিয়াতকেই মেনে নিত, কিন্তু উজবোকিস্তানে দরদী 
প্রাতবেশীদের আবরাম প্রশ্নের হাত থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই! 

তারপর এল য.দ্ধ। স্বামী সৈন্যদলে যোগ দেবার পর মুয়াবারা নিঃশব্দ দ:খে কাল 
কাটাতে লাগল। তারপর সে কাজ নিল হস্তাশক্প সমবায়ে। সূচীতে ব্খারার বিখ্যাত 
সোনার কাজের এীতিহ্য বজায় রেখোঁছল এই সমবায় প্রতিষ্ঠান। বুখারার অন্যান্য 
স্ৰীলেদকেরা যা করতেন সেও তেমনি অবসর সময়ে সোভিয়েত সৈন্যদের জন্য 
উলের মোজা ও সোয়েটার 'ঝনত। সোভিয়েত সংবাদ দপ্তর কর্তৃক প্রচারিত 
ইস্তাহার পড়ত উদ্ধেগের সঙ্গে, স্বামীর কাছ থেকে সৈনাদের সেই বিশেষ ভিন কোণা 
টিকেটহখন খামে চিঠি পেলেই ছ;টে যেত গ্রাতবেশীদের কাছে তার আনন্দের ভাগ 
দেবার জন্য। 

একাঁদন তার জীবনে এল হঠাৎ পাঁরবর্তন। প্রাতবেশীরা দেখল সোঁদন সে হাঁপাতে 
হাঁপাতে ঘরে ঢুকে আবার দৌড়ে বোরয়ে এল । হাতের মুঠোয় ব্যাঞ্কের বই। তাতে 'ছিল, 
যাঁদ কখনো ছেলে হয়, তার জন্য আলাদা করে রাখা টাকা। সন্ধ্যায় সে বাঁড় নিয়ে এল 
ছ'বছরের একটি শণরঙা চুলওয়ালা মেয়েকে। প্রাতবোশনীরা এসে হাঁজর হল তার ঘরে 
মেয়োটকে দেখবার জন্য। ওর মা বাবা মারা গেছে সেই বরফ-ঢাকা রশ প্রান্তরে যেখানে 
প্রচণ্ড ষদ্ধ চলেছে। এখন থেকে তাদেরই প্রাতিবোশনী, একটি উজবেক দ্রশলোকের মেয়ে 
হবে সে 

মুয়াবারা প্রাতবোশনীদের বলল, সে ব্যাচ্কের বই 'নয়ে গিয়োছিল জনাশক্ষার সহর 
বিভাগকে দেখাবার জন্য যে মেয়েটির ভরণ পোষণ সে করতে পারে। মেয়েটির নাম কাঁতয়া। 
সে বলল তার বাবা গেছে দূরে অনেক দ;রে, যেখানে থেকে কোন মান্ষ কখনো ফিরে 
আসে না। মাহলারা ধরে নল ওর বাবা মারা গেছে। সে ছিল মায়ের সঙ্গে বাঁড়তে। তারপর 
ফ্যাসস্টদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ওরা ট্রেনে চাপে । কিনতু রাস্তায় কী যেন একটা 
ঘটল। কাতিয়া বলতে পারল না ব্যাপারটা কা, সে শধ্য জানে রাতে তার ঘুম ভেঙে যায়। 


জরাফশানের ভাঁটতে ১৭৩ 


চারাদকে বোমা পড়াঁছল, সবাঁকছু জবলাছল। একটি লোক তাকে ট্রেন থেকে বার করে 
'নিল। তার মা এখন কোথায় গে জানে না। 

পরের দিন সকালে মায্লাবারা তার স্বামীকে লিখল, ওদের একাঁট মেয়ে আছে। 

ধারে ধীরে জীবন নূতন ধারায় বয়ে চলল। প্রথমটায় কাঁতয়া এরোগ্লেনের শব্দ 
শমনলেই ভয়ে কেপে উঠত, লদাকয়ে থাকত। কিস্তু এ ভাব 'কছ্নাদনের ভেতরেই কেটে 
গেল। ময়াবারাকে 'মা' বরে ডাকা অভ্যেস হয়ে গেল যাঁদও আসল মায়ের কথা প্রায়ই বলত 
সে। উজবেক ভাষা বলতে [শখল সে, ভাব হল তার রাস্তার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে। ওদের 
ভিতর ছিল ওরই মতো অনেক সোনালী চুল খাঁদা-নাক ছেলেমেয়ে। উজবেক কায়দার যে 
রগুধন দীসল্কের পোষাক ময়াবারা ওকে বানিয়ে দিল সোট ওর খুব পছন্দ। আরও খ্যাশ 
হল সে চাচপাপক (োবনদনীতে পর়বার রূপোর গয়না) পেয়ে। মদয়াবারা বিয়ের আগে 
এগযীল পরত। 

ম্যয়াবারার এখন সেই সম্পেহ জীবনের সত্রপাত, যার স্বপ্ন মে দেখোছল বিবাহিত 
জাবনের প্রথম বছরগ্াীলতে। 'কিস্তু তারপরই ওর ভাগ্যে জটল 'িদারূণ আঘাত। ওকে 
জানান হল ফ্যাসস্টদের হাত থেকে স্তালনগ্রাদ বাঁচাতে "গিয়ে তার স্বাম? প্রাণ দিয়েছে 
ওর হতাশা যে কত গভীর তা বলা 'নম্প্রয়োজন। প্রতবেশীরা ভার কতই না যর নিতে 
লাগল, তার দুঃখে সান্তনা দেবার কতই না চেষ্টা করল। তার বদুড়ো বাপ মা এল ভাবকণ্দ 
থেকে ওকে বাঁড় নিয়ে যেতে। ইতস্ততঃ করে পরে ্থির করল মদয়াবারা যে, বখারাতেই 
থাকবে, তার মেয়েকে মানদষ করবে, সমবায় প্রাতিষ্ঠানেই কাজ করবে। 

দ7'বছর কেটে গেল। স্লেহময়ী মায়ের পক্ষে যা দেওয়া সম্ভব, মংয়াবারা তার একমান্র 
সন্তান কাতিয়াকে তার সব কিছুই 'দতে লাগল । সে চিরকালের জন্য তার জীবন ও স্বপ্নকে 
মেয়োটর জীবনের সঙ্গে, তার শিশনস্মলভ আনন্দ, দ%খ ও কষ্টের সঙ্গে জাঁড়ত করল । 
িস্তু তার কপালে লেখা ছিল আর এক আথাত্। 

১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের একটি দিন, তার দরজায় কে এসে টোকা মারল। 
কাতিয়া ছিল স্কুলে। মুয়াবারা দরজা খনলে দেখল একটি অপারাচতা রূশ মহিলা। 
নবাগতার কারাকুল কোটের বোতাম খোলা । বুকের উপর চকচক করছে একটি গেরিলা 
মেডেল। জানা গেল সে কাতিয়ার মা। সে ঘরে ঢুকে আনন্দে উচ্ছ্বাঁসত হয়ে তার কাহিনী 
বলতে শ;র করল। বসলও না, কোটও খুলল না কিংবা ময়াবারার মৃতবৎ পাশ্ডুর চেহারাও 
লক্ষ্য করল না। সে আহত হয়েছিল, কিন্তু ভালো লোকেরা ওকে শুগ্রুধা করে বাঁচিয়ে 
তোলে। পরে গোঁরলা হিসেবে লড়াই করেছে সে। খ্দদ্ধ থেকে ফিরে এসে ছা'মাস সমস্ত 


১৭৪ - সোভিয়েত উজবোঁকস্তানে ভ্রমণ 


সোভিয়েত ইউনিয়নে তার হারানো মেয়েকে খুজে বোরয়েছে। শেষ পর্যন্ত মেয়ের হদিস 
করে তাকে বার করেছে। অনর্গল কথা বলে চলল সে। ময়াবারা তখনও তার চোট সামলে 
উঠতে পারোন। উল্লসিত স্নলোকটির সামনে অসহায়ের মতো ফ্যাল ফ্যাল করে ওর 
কে চেয়ে দাঁড়য়ে রইল সে। 

সশব্দে দরজা খুলে গেল। উজ্বেক কায়দায় বাঁধা অনেকগ্দলো সোনালী বেণীঁকে 
সানন্দে ঝাঁকয়ে কাতিয়া ছন্টে ঘরে ঢুকল, এাঁগয়ে গেল ম.য়াবারায় দকে। “মা! তার গলায় 
আনন্দের ডাক। পরে সে নবাগতাকে দেখে চিনতে পারল। ম্মহত্তকাল স্ত্ধ থেকে সে 
চিৎকার করে উঠল "না! ছুটে গেল তার দিকে িল্তু মাঝপথে থেমে গিয়ে হতভম্ব হয়ে 
ময়াবারার দিকে ফিরে তাকাল। তারপর মাথা নাঁবিয়ে ধারে ধারে ঘরের কোণায় গিয়ে 
বসে গড়ল একটা চেয়ারে, ঝর ঝর করে চোখ 'দিয়ে জল গড়াতে লাগল। দণজনাই কাঁদতে 
কাঁদতে ছটে গেল ওর কাছে। 

মুয়াবারার এক প্রাতবোশনশ হঠাৎ এই দশ্যাট দেখতে পায়। একটু আগে সে এসৌছল 
তার মাংস কাটার যন্র নিতে। সঙ্গে সঙ্গে সে বাঁড়র অন্যান্য মাহলাদের খবর দল, 
অগ্রত্যাঁশত আগত্ুকের কাছ থেকে ম.য়াধারার সুখকে যাতে সমবেত চেষ্টায় 'রক্ষা করা” 
যায় তার জন্য ওদের কাছে আবেদন জানাল। ঘটনা সম্পকে আদ্যোপান্ত আলোচনা করে, 
রক্ষা' কৌশলের ফন্দশ এটে সন্ধা নাগাদ ওরা টোকা মারল মন়াবারার দরজায়, কিন্তু 
জানতে পারল ওদের হস্তঞ্চেপ ছাড়াই ব্যাপারটার নিষ্পার্ত ঘটেছে। রুশ ও উজবেক দুজন 
মাই প্রাণভরে কে'দেছে, নিজেদের সংযত করেছে এবং যা যা ঘটেছে দুজন দুজনকে 
বলেছে। সমস্ত বিষয় আলোচনা ও বিবেচনা করে তারা তখন থেকে একই সঙ্গে থাকবে 
বলে স্থির করেছে। সদর স্মলেন্স্কে কাতিয়ার মার বাঁড় পদড়ে গেছে, শিক্ষিকা [হিসেবে 
সে বুখারাতেই কাজ করতে পারবে। 

আমি জান না এই পাঁরবার এখন কী ভাবে চলেছে। কী জান মেয়োট তার কন্যা- 
সমলভ ভালবাসা দিয়ে দুইটি স্ৰীলোককে একই সাত্রে গাঁথতে পেরেছে কি না। হয়ত 
তাদের ঘন্ধন "ছিন্ন হয়ে গয়েছে। 1কত্তু এই অসুখণ চিন্তা কেন যেখানে আরম্ত এত জ্যন্দরঃ 
রুশ ও উজবেক মা, দূজনাই ত 'নশ্চিম্ত ছিল যে তারা একসঙ্গে মিলে মিশে চলতে 
পারবে। ভাই ত হওয়া উাঁচত, কারণ সুখে আস্থা না থাকলে মানদষ কী নিয়ে সংগ্রাম করবে, 
সে অবস্থায় মানুষ ত কোনাঁদনই সুখী হবে না। 


জরাফশানের ভাটিতে ১৭৫ 


১০। বালির সঙ্গে লড়াই 


বহ7 শতাব্দী ধরে বুখারার চারপাশে মান্দষ ও মরদ্ভূমির মধ্যে ভয়ানক লড়াই চলেছে। 

বুখারার বাইরে গেলে ফলের বাগান ও তূলো ক্ষেতের মাঝে মাঝে হলদে বালর 
অনাবৃত ভূখণ্ড দেখা যায়। সহর থেকে যতই দূরে যাওয়া যায় এ ভূখণ্ড আকারে বাড়তে 
থাকে। কর্ষিত জাঁম আরও ক্ষদ্র ও বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, গাছগ্দাল ছোট __ মনে হয় জল 
আর খাবারের অভাবে রোদে আরো শ্মাকয়ে গেছে। ভাবকন্দ, শফ্রকান ও গিজদনুভানের 
পর চলমান বালয়াঁড়র মাঝে ফসলের কোন চিহ নেই। মরুভূমির সীমায় এখনও নজরে 
পড়ে বালুর ভিতর আধ ডোবা তূলোর ক্ষেত, বাঁলর ভিতর থেকে মাথা-বার-হওয়া গাছ 
কিংবা ছাদ পর্যন্ত বালিতে ঢাকা বাঁড়ঘর। বদখারা মরদ্যানের গাশ্চমে প্রাণশন্যে মরুভূমির 
ব্দকে বাক্ষপ্ত ডজনখানেক সহর প্রাচীর চোখে পড়ে-একদা সম্‌দ্ধশালণ ভারাখ্স্‌, 
পাইকান্দ ও ভাদানের এটুকুই মাত্র অবশেষ আছে। সাত্যি, সংগ্রাম চলেছে ব্খারার 
চারপাশে... , 

বাল;রাঁশ সদা চলমান। কখনো কখনো ছোট, ঘোড়ার নাল আক্কাতি বাঁলয়াঁড় দিনে 
প্রায় বিশ গজ পর্যন্ত সরে যায়। তরকারির বাগান, আরক ও গ্রামের রাস্তায় হানা দেয়। 
বেশী দিনের কথা নয়, একটা আন্ত গ্রামকে তাঁজ্পতন্পা গুটিয়ে সরে পড়তে হয়। গত 
শতাব্দীর মাঝামাঁঝ রমেতান জেলার (ঝ.খারার উত্তর-পশ্চিমে) ১৬ হাজার আঁধবাসীকে 
বালর আক্রমণে সন্দূর খিবায় চলে যেতে হয়োছল। মরভূমি ওদের গরান্ত করে, ওদের 
আশ্রয় কেড়ে নেয়। একথা ওরা বুঝতে পারোন যে ওরা নিজেরাই এবং ওদের পূর্বপরূষরা 
মরুভামকে এরকম মারমুখী করে তুলেছে। যতাঁদন না তারা তাদের সহর ও গ্রামের 
চারপাশের সাকসাউল গাছ কেটে জদ্রালানী হিসেবে বাবহার করে এবং অনান্য গাছপালা 
উট আর ভেড়াছাগলকে খেতে দেয় ততাঁদিন মর,ভূমি ছিল শান্ত। গাছপালা কেটে বালির 
বাঁধ নস্ট করে তাকে বাতাসের খেয়ালের হাতে ছেড়ে দেয়। মানুষ জে মর্যভূঁমর সৃষ্টি 
করেছে, নিজের বিরদ্ধে তাকে অস্ত্র জ্যাগিয়েছে। 

শাফুকান মর্দ্যানে তেজ-গুজার নামে একটি কিশলাক আছে। এর আঁধবাসণরা বলে 
মরুভূমি ওদের গ্রামের প্রান্তে আসার পর আটক পড়ে। 

বছর কুঁড়ি আগে যখন তেজ-গুজার যৌথখামারের পত্তন হয় সর্বজনীন সভার কার্য 
বিবরণীতে মার দাট লোক নাম সই করে, বাঁক সবাই কাগজে টিপসই দেয়। সে সময় 
তেজ-গদ্জারে কদাচিৎ কেউ লেখাপড়া জানত। খারা দোয়াতে আঙ্যল ডুবিয়ে কাগজে 


১৭৬ সোভিয়েত উজবৌকস্তানে ভ্রমণ 


£টপসই দেয় তারা ক করে মরুভূমির সঙ্গে লড়াই করবে? বিস্তু কয়েক বছর বাদে তেজ- 
হল না। মরুভামির দিকে ফিরে যৌথখামারটিকে রক্ষা করার জন্য তারা স্থির সঙ্কক্প হল। 
তখন তারা লেখা পড়া ?শিখে ফেলেছে! তারা বিজ্ঞানে বিশ্বাস করে, এবং জানে সমগ্র জেলা 
এবং প্রয়োজন হলে সমস্ত প্রজাতন্ম তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে। 

কাঁষাঁবদদের সাহাষ্য নিয়ে যৌথখামারীরা তেজ-গনজারে িজিল কুম মরুভূমির সঙ্গে 
মংগ্রাম চালাল। এ প্রথম তারা কালো সাকসাউল, ছিসৃলং ও কানাঁদম গাছের সার লাগাল 
চলমান বালুকে আটকাবার জন্য। এরপর সোভিয়েত জনগণ মরুভূমিকে হটিয়ে দিতে 
লাগল। ১৯৪৬ পাল নাগাদ বুখারা বমণ অর্থাৎ ৭০ মাইল দীর্ঘ ও দেড় থেকে দ্দ'মাইল পর্যন্ত 
চওড়া সব্দজ গাছের বেষ্টনশ রাঁচত হল বূখারা অণ্চলে মরদ্যান ও বাল;রাঁশর মাঝখানে । 
শাুকানের লোকেরা বালিডোবা উর্বর ভূমি উদ্ধার করতে লাগল এবং উজবেক সাগরের 
জল 'দিয়ে তাকে সিক্ত করল। শফ্রিকানের বিখ্যাত তূলো উৎপাদক শারফ বোবো হাম্াইয়েভ 
িজিল কুম মরুভূমি থেকে উদ্ধার করা জাঁমতে 'সাদা সোনা' ফলাতে লাগলেন। যেখানে 
আগে ছিল বাঁলয়াঁড় সেই মরভমব প্রান্ত বরাবর যৌথখামার"রা ট্যাঞ্জারন ও লেধুগাছের 
ঝোপ বানাল। 

মরমভূমির বিরদ্ধে মানুষের সংগ্রাম কষ্টসাধ্য কিন্তু রোমাণ্কর। প্রথমে আম বলে 
নিই মরদুভামি ক ধরনের 'জানিষ। 

সাধারণত ভ্রমণকারণরা মর,ভূমিকে মনে করে এক সীমাহীন বালুর সমূদ্র। সেখানে 
আঁভজ্ঞ 'চালকরা' উটের দল "নিয়ে যায়, তারা কম্পাস ও মানাঁচ্র দেখে পথের নিশানা ঠিক 
করে সমদদ্রে জাহাজের মতো। মনে হয় বািয়াড়ির উপর থেকে ধোঁয়া বার হচ্ছে। বালদকণা৷ 
স্ফাঁলঙ্গের মতো ম,খ প্নাড়য়ে দেয়, এখানে দিগন্ত আবৃত হয় বাল; ঝড়ের মেঘে। বুখারা 
মর্‌দ্যানের চারাদকে অর্ধবৃত্ত আকারের মরমভূঁমি এই ধরনের। 

সকালে কিংবা সন্ধ্যায় যখন বালিয়াঁড় ছায়া ফেলে চলাচ্িত্রের ক্যামেরা-চালকরা এখানে 
কেবল তখনই কাজ করতে পারে। দিনের বেলা এদের গাঁরলেখ ধরা যায় না। চোখের 
সামনে মরদভমকে মনে হয় প্রাণহীন একঘেয়ে হলদে ধালর সমভূঁম বলে। এ সময় 
মরদ্ভুমি এতই সমতল যে মান্র কয়েক পা দুরে হঠাৎ-আঁবির্ভূত ঘোড়সওয়ার বা উটের দল 
দেখে চমকে উঠতে হয়, মনে হয় ওরা যেন মাটি ফুগ্ড়ে বোরয়ে এল, আবার একই ভাবে 
আপনাকে আঁতন্রম করে হঠাৎ অদ্য হয়ে যায়। এখানে অদ্ভুত দৃষ্টি ভ্রম ঘটে। 
পাঁরপ্রোক্ষতে কোন ছকে তুলনা করার মতো চারপাশে কোন বাঁড়ঘর বা গাছপালা নেই 


পুরাতন বুখারায় কল্যাণ মিনার। 


জরাফশানের ভাটিতে ৯৭৭ 


বলে আকাঁত সম্পর্কে যাবতীয় বোধই লোপ পায়। ছোট্ট একটা বাঁলয়াঁড়র চূড়ায় 
আকাশের পটভূমিতে একটা গিরাগাঁটির ছায়ামর্তকে মনে হয় দানবের মতো, ছোট গুজ্মকে 
বিশাল গ্রাছের মতো । 

যখন ঝড় ওঠে, বািয়াঁড়র কুণ্ডলী-পাকানো ধোঁয়া বাল স্লোতে পাঁরণত হয়। আকাশ 
ভয়াল লাল হয়ে ওঠে। ঝড়ে-পড়া পাঁথকরা তাড়াহুড়ো করে বালুর ভিতর সেশধয়ে রসে 
থাকে। কখনো কথনো ব্যালয়াঁড় কবর হয়ে দাঁড়ায়। পাঁথকরা যখন বাতাসের 'দক ভুল 
করে কিংবা বহযাদন ধরে ঝড় বইতে থাকে তখনই এরকম ঘটে। মরমভাঁমর ইতিহাসে কত 
না শোচনীয় মৃত্যুর কথা লেখা আছে! 

মরদ্যানের কাছাকাছি এই হল মরুভূমির চেহারা। 'কিন্তু মধ্য এশিয়ার দুটি সর্ববৃহধ 
মরুভূমির অন্যতম গকজিল কুমের কেন্দ্রস্থল অন্য রকম। বখারা থেকে বিমানে করে ওখানে 
গেলে সঙ্গে সঙ্গেই এ জিনিসটা নজরে পড়ে। বুখারা মর্‌দ্যানের চারপাশে অনাবৃত চলমান 
বাল,রাঁশ ছড়ানো। মানুষ এই বাল;রাশকে আলগা করে দিয়েছে। কত্তু িজল কুমের 
গভীরে, সীমাহীন বালদর 'িষ্তাঁত সবুজ আঁচিলে ঢাকা, সেখানে বান রঙের দাগ। 
লালচে ভূভাগ দৃশ্যের ওপারে মাঝে মধ কালো গাহাড়শ্রেণী। বিমান থেকে কারাকুল 
ভেড়ার দলকে কালো পকুরের মতো মনে হয়। এই হল আসল মর্ভামি ঘার আছে িনজস্ব 
প্রাণ ও কাঁবিতা, যে মর;ভূম 'নয়ে নজের প্রথম প্রেমের কথার মতো গভীর আদরের সঙ্গে 
বলে থাকে বৈজ্ঞানক ও মেষপালকরা। 

বৈজ্ঞানিকরা বলেন, কিজিল কুম ও কারা কুম বিশেষ ধরনের মরুভুম: তাদের 
গাছপালার শতকরা পণ্চাশি ভাগ একমান্র এইখানেই জন্মায়। ইউরোপাঁয় বৈজ্ঞানক 
সংস্থাগ্্লি সোভয়েত ইউনিয়নের কাছে সাকসাউল, বাল; বাবলা ও আরও বহন রকমের 
গাছের অডরি দেয়। এদের ভিতর পাওয়া যায় রবার, রঞ্জক ও ওষাঁধ। 

উজবোকস্তানে প্রত্যেকেই সাকসাউল গাছকে চেনে _পাঁথবীর গব চাইতে বাঁকা গাছ 
এাঁটি। এর কাঠ এত ভার যে জলে ডুবে যায়, এত শক্ত যে কাটা দায় আর এত ভঙ্গ;র যে 
পাথরের উপর বাঁড় মেরে গুড়ো করা চলে। প্রায় কয়লার সমান উত্তাপ দেয় এই কাঠ এবং 
জলে যাওয়ার পর সামান্য একটু সাদা ছাই পড়ে থাকে। কিন্তু সাকসাউল বন খ্দব কম 
লোকই দেখেছে। 

কিজিল কুমে সাকগাউল বন এমন গ্রাছে ভার্ত যেগুলোকে দেখতে বাদামী সাপের 
মতো, কিম্তত নত্যভঙ্গীতে শিলীভূত। পাতাগুলি নলাকার, এত রদ যে ছায়া দেয় না। 
সাকসাউল বনের ভিতর দিয়ে সূর্যের আলো দিধে ঢোকে, শাখার ফাক দিয়ে বহনদুর 
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দৃষ্টি চলে। বনে কোন শব্দ নেই, এমনাঁক মদ মর্মরও নেই। যখন রাত নামে, চাঁদ ওঠে 
আকাশে সবাকছকে নীলাভ আলো ঢেলে মনে হয় মায়াময় বন চাঁদের দেশের, এ পাথবীর 
নয়। আকাশের সুদূর রুপোলী চাকতিকে পাঁথবী বলে জম হয়। 

যেখানে সবাঁকছুই অদ্ভূত সেই মর/ভুমিতে সবপ্রথম এলে এই অন্দুভত জাগে যে অন্/ 
কোন গ্রহে এসোছ। নোনা জাম কখনো লবণে তুষার-সাদা, কখনো বা তার ঘূকে জন্মানো 
নোনা উীন্ডিদের উজ্জ্বল-সব্‌জ, হলুদ, পাটল, রক্ত-লাল বা ঘোর্ঃবেগ্নী রঙ হলযদ-ধসর 
ও কমলা রঙের বালদ্রাশির ব;কে ছাঁড়য়ে আছে। তাঁকরগ্ণীল (কর্দমান্ত, সমতল ভূমিখণ্ড, 
দূর থেকে মনে হয় উজ্জল আর্শির মত, কখনো বা বাল;র বুকে নীল হৃদের মত) অশ্বখরে 
গ্যাসফল্টের মত গ্রাতধৰানত হয়ে ওঠে। 

কিজিল কুম বন্য প্রাণী-সমপদ ও বৈচিন্রে ভরা! 

অনবরত দিক পাঁরবর্তন করতে করতে 'গরাগাট ঘুরে বেড়াচ্ছে। সংখ্যায় এত বেশশী 
যে মাছের ঝাঁক বলে মনে হয়। কতকগীল আছে যারা পাখির মত কিচিরামাচর করে। 
আগামা,নামে একরকম টকাঁটিকি আছে। উত্তোজত হলে তার সাদা বনক উজ্জবল-নশল হয়। 
শত্ুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এর আপাদমস্তক কাঁপতে থাকে। দেহের পাশ দিয়ে 
বালি ঠেলে চট করে বাঁলর ভিতর ডুব মারে। ক্ষিপ্রগাতি জেরবোয়া প্রায়ই িছনের পায়ে 
দাঁড়ায়, কিছ;টা মানুষের মতো িস্তু প্রচণ্ড লাফ মেরে চলাফেরা করে। চোখদদ্টো এত 
বড় যে, মনে হয় চশমা-পরা, মুখটা বড়, সামনের থাবা ছোট, জানোয়ারটা অসম্ভব 
কৌতূহলী । অস্বাভাবিক মরুভূমির মধ্যে সাকসাউল জের মতোই এরা সাধারণ প্রাণ । সে 
পাখী বালির উপর ঘদ্রবার সময় ল্যাজ ঘোরায় খালি, ডানা ঝাপটায় আর সর; ঠ্যাং দিয়ে 
অসম্ভব লম্বা পা ফেলে। 

চারা গাছের ডাঁটা ধরার জন্য কচ্ছপ গলা বাঁড়য়ে দেয় _ থুদড়ে বুড়ার মতো 
গায়ে ভাঁজ। লাল-বাদামী বোড়াসাপ অসতক স:সালিকের দিকে চুঁপসারে এগিয়ে চলে। 
প্রকাণ্ড িচ-কালো গদবরে পোকা পিছন দিকে ঠেলে দিয়ে চলে উদ্টমলের বলাটকে। 
লাল-রঙা কারাগান্‌কা শেয়াল ল্যাজ 'দয়ে বালুর উপর রাস্তা ঝেপটয়ে ছোটে। সাদা ছোপ 
বকে শিং-ওয়ালা ও শিংশ্ছাড়া বাদামী-হলদুদ ভ্তেপ-সাইগারা (58189) চোখের সামনে দিয়ে 
অপসয়মাণ প্রেতের মত সরে যায়। 

মর/ভামর কূপ অত্যন্ত গভীর, কোন কোনটা ৩২৫ ফুট পর্যন্ত নীচু । মরুভূমির 
প্রাণকেন্দ্র এই কুপগণল দিয়েই কাঁজিল কুমের সমাজতান্রিক প্রনগঠিনের কাজ সর; 

বশ বছর আগে দেখা একটা কুয়োর কথা আমার মনে আছে। কূপের খনব কাছে গ্রামা 
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সোভয়েত ভবনের উপর একটি লাল নিশান পত পত শব্দে বাতাসে উড়াছল। এরই পাশে 
কয়েক 'দিনের জন্য ফেলা যাযাবর মেষপালকদের ?তনাঁট ছেণ্ড়াখোঁড়া ইয়,রৃত। দূরে 
দাট সাদা ক্যানভাসের তাঁব7 এর একাঁট স্বাস্থ্যাবভাগের ডাক্তারদের আর একাঁট 
হাইড্রাজওলাজস্ট দলের। দীতনাটি মেষপালককে সব সময়েই দেখা যেত 
হাইড্রাজওলাঁজস্টদের তাঁক্টর পাশে, সংযৃতভাবে এটা সেটা নিয়ে কথা বলছে। ওরা সব 
চাইতে বেশী আকৃষ্ট হত, তাঁবুর গভতরকার এক গাদা রহসাময় যল্মপাঁত দেখে: ওর ভিতর 
আছে ক্যামেরা, পা, গবেষণার যল্প, প্রাইমাস স্টোভ, সাবানদান, টিনের খাবার, দাঁড় 
কামাবার রেড, ভাকুয়াম ফ্লাস্ক, দূরবীন আরও কত ি। মেষপালকরা বাহ্যত যেমন তেমন 
প্রন করে কোনটা কি জনিস থেকে থেকে জানতে চাষ্ত। মরুভূমিতে নৃতন প্রভাতের এই 
হল প্রথম আলো। 

আজ যে-কোনো কুপের কাছে গেলে দেখা যাবে গ্রাম সোঁভয়েতের পাশে কমলা রঙের 
ছোট পাহাড়ের মাঝখানে 'রুনিক, স্কুলঘর, পশনাঁচীকৎসার কেন্দ্র, সমবায় দোকান, ডাকঘর 
ও পাঠাগার। তাছাড়া আছে ডজন খানেক ছোট ছোট ঘর যাতে যাযাবর জীবন ত্যাগ করার 
পর কিজিল কুমের মেষপালক ও তাদের পারিবাররা ধাস করতে সরু করেছে। মরুভূমিতে 
বেতার ধন্ন এসেছে, বাঁলর বকে পিয়ানোর সুর বাতাস ভেদ করে। হয়ত দেখা যাবে 
সমবায় দোকানের সামনে লর থেকে মাল খালাস করা হচ্ছে। এর ড্রাইভার আগে ছিল 
মেষপালক। সে কাজ করেছে সোভিয়েত সেনাবিভাগ্গে এবং তার সাংস্কৃতিক মান মধ্য 
রাশিয়ার রিয়াজান বা তামৃবভ অঞ্চলের যে কোন ড্রাইভারের মতোই উচ্চু। 

প্রথম আমলে যারা স্কুলে ভার্ত হয়ৌছল অনেক দিন আগে তারা স্কুল ছেড়ে 'বাভন্ন 
সহরে পড়াশুনো করে হাইড্রীলক ইঞ্জনিয়ার, পশ্দাঁচীকৎসক বা শিক্ষক হয়ে ফিরে এসেছে 
সাংস্কৃতিক জীবনের স্পন্দনে গ্রামকে জাগিয়ে তুলতে । যেখানে ছিল প্রাচীন কূপ সেখানে 
উঠেছে বায়দ্চাঁলত যল্তের ৯২০ ফুট ধাতুনার্মত বুরূজ। এতে চাল? হয়েছে চাপদণ্ড- 
ওয়ালা পাম্প। এরই থেকে জল যাচ্ছে মেষপালকের কাছে। আলোক-সঙ্কেতের মত 
মরভামর সর্বঘ এগদাঁল মাথা তুলেছে। এরা হল 'কাঁজল কুমের নূতন চেহারার বোঁিষ্ট্য। 

কিঁজিল কুমে একটি বাড়ি আছে যেটা অনাগণলির চেয়ে স্বতন্ম। এর চারপাশের হলদে 
বাঁলতে জন্মাচ্ছে ফুঁটি, আঙুর, শশা ও মূলো __ নূতন জাতের “বাল; ফল ও তারতরকার। 
এ ছাড়াও আছে বালি-জাত বাঁ্ল ও মর;ভূমির অন্যান্য গাছগাছড়া। বাঁড়টি হল উজবেক 
বিজ্ঞান আকাদমশর কাজল কুম বাল; কেন্দ্র। ভাঁজল কুমের বিরদ্ধে সোভিয়েত 
আঁভযানের প্রধান কর্ম কেন্দ্র 
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এখানে, এই সুজনশীল পরীক্ষা কাজ, সফলতা ও বিফলতার মাঝখানে ভেসে উঠছে 
মরুভূমির ভবিষ্যৎ, ভেসে উঠছে সেই দিন থে দিন বালুর ভিতর মাথা তুলবে আঙুর ক্ষেত 
আর ফলের বাগান। ঘন বনের বৃত্ত রচনা করে উজবৌঁকস্তানের মর.দ্যান, জলাধার, নদী ও 
বড় বড় খালগ্ীলকে ঘরে ফেলা এবং গাছ ও ঝোপঝাড় দিয়ে ক্ষতিকর ও চলমান 
মরদবালিকে আটকে ফেলার বাঁলষ্ঠ পাঁরকঞ্পনার উদ্ভাবন কেন্দ্র এইাটি। 

বহ? বছর ধরে কিজিল কুমের উপর 'বমান ঘ্যরে বেড়াচ্ছে, বিশাল অঞ্চল জ্‌ড়ে 
সাকসাউল বাঁজ ছড়াচ্ছে। ইতিমধ্যে, বুখারা মর্‌দ্যান প্রান্তে, হাজার হাজার তূলো 
উৎপাদনকার-যৌথখামারী পপলার, মালবোর, ওলিয়েস্টার, ঝাউগাছ, বালন বাবলা ও 
আরও ধহ; ধরনের গাছগাছড়া লাগাতে সুর্য করেছে। 

বখারাবাসীরা মরমভূমিকে আটকে ফেলেছে, বাধ্য করেছে তাকে পপাছিয়ে যেতে। সদন 
আর বেশশ দূরে নেই খখন বুখারার চারপাশে জোড়া মরুভূমিকে উপত্যকা ভূমির সমস্ত 
জান্গা থেকেই সরে যেতে হবে। 

তখন কারাকুল মরুদ্যানও ধীরে ধীরে তার জমি ফিরিয়ে পাবে। আগে এটি ছিল 
বহযীবস্তুত, কিস্তু এখন বালিতে ভোবা। মর্মভুমি অজগরের মতো সোনালণ বালমরাঁশ 
দিয়ে মরদ্যোনের চারপাশকে চেপ্পে ধরে আর গ্রামের পর গ্রাম ছেড়ে লোকেরা যাযাবর হতে 
লাগল। মরুভূমি ওদের জমি কেড়ে নল, বাধ্য করল পশদপালক হতে, মাটির ঘর ছেড়ে 
ইয়দরতে আশ্রয় নিতে। তারা যত বেশী ভেড়া পালতে লাগল, তত দ্রুত তারা মর,ভূঁমির 
গাছপালা খেতে ও পা দিয়ে মাঁড়য়ে নষ্ট করতে লাগল আর ফারাকুলকে তত শক্ত করে 
ঘিরে ধরল বালির বলয়। এই মেষ অসাধারণ ও অত্যন্ত মূল্যবান জাতের। আজ এর 
জন্মস্থান কারাকুলের নামে এরা পাঁথবীময় পারচিত। 


১১। কারাকুল মর5ভূমি 


উজবেক মেষপালকরা বলে: 'বালুর উপর আলথাল্লা পাত, কেখলিভার্ত চা নাও, চতুর 
লোকদের সঙ্গে কথা বল, তারপর উঠে যাঁদ দেখতে পা তোমার আলখাল্লায় এক টুকরো 
ঘাস লেগে আছে তাহলে নিঘর্থ বুঝবে জায়গাটা কারাকুল ভেড়াদের উপযযক্ত।' কখনো 
কখনো কারাকুল ভেড়ার পাল চারণ ভূমির খোঁজে দিনে বিশ মাইল পর্যন্ত এগিয়ে 
যায়। 


জরাফশানের ভাটিতে ১৮১ 


উজবোকিস্তানের কারাকুল গাঁথবী-খ্যাত। জন্মাবার মান তিন থেকে পনের দিন পর্যন্ত 
মেষশাবকের আত মূল্যবান আস্ত্রাথান কোঁকড়ানো লোম থাকে, সেই আশ্চর্য প্যাটার্ণ ও 
রং কদাচিৎ পরে পাওয়া যায়, এরই জন্য কারাকুলের এত নাম। মেষশাবককে এত কম বয়সে 
মেরে ফেলা হয় বলে নানা আজগনবী গজব রটেছে। 

যেমন কেউ কেউ আছে যাদের দ্‌ঢ় ধারণা আস্রাখান হল এমন অ-জাত মেষশাবকের 
চামড়া, যেটাকে ভেড়ীর পেট কেটে বার করা হয়৷ গত কয়েক দশক ধরে কারাকুল পশম 
বিশেষ করে উজ্জবেক কারাকুল নিয়ে কারবার এমন সব কোম্পানীর ভাড়া করা ইংরেজ 
সাংবাঁদকরা আঁবরাম এই গ;জব ছড়াতে থাকে । কোম্পানীগযীল এগমালকে রাশিয়া থেকে 
করত, কারণ এতে করে তাদের দামী কারাকুল কোটের দাম আরও বেড়ে যাবে। 

প্রথমটায় কারাকুল মেষের মিশ্র প্রজননের ফল দেখে সোভিয়েত গবেষকরা অপ্রশীতিকরভাবে 
অবাক হয়ে যেতেন। হয়ত সাদা ভেড়ীর সঙ্গে সাদা ভেড়ার জোড় করলেন, ফল দাঁড়াল 
মরা ছানা । গিংবা দুটো কালোর জোড় করলেন। এর ফল ফলল ঘা আশা করা 'গয়েছিল 
তার উল্টো __ জন্মাল সাদা ভেড়া। কিংবা সেরা জাতের জোড় করে হয়ত 'নকৃষ্ট জাতের 
বাচ্চা পাওয়া গেল। এর কোন মাথাম,গ্ডু নেই। 

সোভিয়েত পশ্‌ প্রজননকারীরা চাইীছলেন আগে থেকে স্থির করা সেরা জাতের 
মেষশাবকের চামড়া। সখের কথা পশ,পালন সম্পর্কে মিচারনপন্থশ বিশেষজ্ঞরা কাজটার 
ভার নিলেন, এরা বিখ্যাত িখাইল ইভানভের অন;গামণ ও ছাত্র। ভাইসমান পন্থণদের 
সঙ্গে লড়াই করে এরা সাহসের সঙ্গে কারাকুল মেষের অসবর্ণ প্রজনন ঘটাতে লাগলেন। 
শেষ পর্যন্ত এরা সফল হলেন _- পেলেন প্রথম স্মানাদ্ট ফল। নীচের দুটি তথ্য থেকে 
এর পারিচয় পাওয়া যাবে। 

প্রথম তথ্য এই যে কারাকুল প্রজনন খামারে এখন শতকরা নব্বই থেকে পণ্চানব্বই ভাগ 
সেরা মেষশাবকের চামড়া হয়। ছ্িতীয় ও আরও চমকপ্রদ তথ্য হল এই, আজ কেবল 
ব্ুখারার চারপাশে শযধু কারাকুল ভেড়ারা চমৎকার চামড়া দেয় না, উক্রেন্ন, মলদাঁভিয়া 
এমনাক বুলগোরয়াতেও দেয়, কাজল কুম আর কারা কুম মরদভূমির সীমাহণন প্রান্তরের 
কথা ছেড়েই দিলাম । 

কাজল কুমের একেবারে মাঝখানে, মরুভূমি কেটে যাওয়া ছোটখাট পর্ব তমালার 
ঢাল; জায়গা থেকে যোরয়ে আসা ঝরণার কাছে পুরোনো গ্রাম তামাদ। এখানে একাঁট 
নূতন কারাকুল প্রজনন কেন্দ্র তৈরী হয়েছে। 


১৮২ সোভিয়েত উজবেকিন্তানে ভ্রমণ 


আজ তামাঁদ মোশন ও পশুপালন কেন্দ্রের লারগদুলো 'লাল বালুর" বুকে সমাজতন্ত্র 
প্রয়োগ টেকাঁনক বিদ্যা ও সংস্কাতি ব্যাপকভাবে ছাড়িয়ে দিচ্ছে। এরা চারণভূমিতে িশেলশ 
খাদ্য-সার যোগাচ্ছে, এসঙ্গে দিচ্ছে খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা। কেন্দ্রের কর্মারা 
পশ্মপালকদের যল্দের সাহায্যে লোম কাটার পদ্ধতি, কৃত্রিম প্রজনন ও ভেড়ার শ্রেণীভেদ 
করানো শৈখান। বসন্তে এরা মানে করে ঘাসের বাঁজ ছড়ায়।দুরত্তম অণ্চলের প্রজনন 
জায়গায় বাল ও অন্যান্য খাদ্য বিমানে করে আনা হয়। মরভীমর গভীরে যেখানে মাত্র 
পণচশ বছর আগে প্রাতাটি লোক ছিল নিরক্ষর আজ তারা চলাচ্চিত্ন দেখছে, বই পড়ছে। 

এসব বই থেকে কিজিল কুমের লোকেরা অনেক কিছ; শেখে। কিন্তু মরমভীম নিজেই 
ত একথানা পাতামেলা বই -_ বালিতে দাগ হল যার অক্ষর _- এর থেকে তারা সমাজতন্তের 
জয়যারার পাঁরচয় পায়া এ বই গড়ছে তারা য্‌গ ধুগ ধরে, ওদের মতো ভালো কেউ এটা 
পড়তে গারে না। কিজিল কুমের মেষপালককে জিজ্ঞেস করন এমন িছদ আছে কিনা 
মরডভমিতে যার দাগ পড়ে না _- উত্তরে সে হেলে উঠবে। কোন দাগ না থাকা মানে ছায়া 
না থাকার মতো, একেবারে শনয। আয়নার মতো মরবভূমির বুকে জীবন প্রাতফাঁলত। 
মেষপালকের তীগ্ষ/ দৃষ্টি তাঁকরের উপর উটের পায়ের দাগ দেখতে পায়। অপরে সেখানে 
কিছুই দেখে না। 

একবার মস্কোর দ'জন তর,ণ ও তরুণ, দ'জনাই ছান্ন, সমরকন্দে কারাকুল উৎপাদন 
ংক্রাম্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন গবেষণা ইনাস্টাটউটে হাতে-কলমে কাজ [শিখতে আসে। 
শিক্ষার গোড়ায় তাদের দৃরবতর্গ যৌথখামারে পাঠান হয় 'মরভীম কী [জানষ তার 
একটা ধারণা করার জন্য'। খামারে পেপছবার দুতন দিন বাদে ওরা মরমভূিতে বেড়াতে 
বার হয়। যখন ফিরে আসে আকাশে তারা উঠেছে। পরের দিন সকালে ওদের মরাভ্রমণের 
খধাটনাট সব কথা আশপাশের সবাই জেনে ফেলল। ওরা খুব পা চাঁলয়ে এগিয়ে যায়, 
দৌড়ে পাহাড়ে ওঠে ঢারাঁদক দেখবার জন্য। ঝোপঝাড়ের ভিতর দিয়ে সতর্ক হয়ে চলে, 
সম্ভবতঃ সাপ বা বিষাক্ত মাকড়সার ভয়ে। উজবেকিস্তানে এদের কথা ওরা অনেক শুনে 
থাকবে। তারপর ওরা বসে বসে গপ্প করে আর নখ 'দয়ে বালিতে আঁচড় কাটে। এ 
সময়টা তারা কাছে ঘে'ষে বসোন। শেষটায় হাতে হাত ধরে বাঁড়-মুখো রওনা হয় ধারে 
ধীরে আসতে থাকে যাতে দ;জনা দুজনাকে বেশী সময় ধরে পায়। তরুণতরুণীরা যে 
ল্লেহময় অনুভূতির কথা নিজেদের মনেও স্বীকার করার সাহস পায় না কিজল কুমের 
মেষপালকরা বালুর উপর চিহ্ন দেখে ভাকে এইভাবে ধরে ফেলল । 

সময়ের জর থেকে মরুভূমি তার বুকে চিহ্ন এ+কে চলেছে! গবরে পোকা তিনটে 


জরাফশানের ভাটিতে ১৮৩ 


দাগ রেখে যায়, তিন নম্বর দাগটা ওর টেনে চলা ল্যাজের। মান্য গোড়ালির উপর ভর 
করে, কিস্তু উট বানায় গর্ত। একটা জায়গায় শজার;র সঙ্গে নাজার তৌবষাক্ত সাপ) লড়াই 
হয়ে গেছে। নাজাটা পালিয়ে যেতে পারে। আর এক জায়গায় বাঁকানো লাঠি দিয়ে 
রাখাল একটা তাপরোমেটোপন সাপ ধরেছে, এর মানে নূতন চাবুকে সাপের চামড়ায় 
হাতল মোড়া তার দরকার ছিল। তাইত, পথ-হারানো উটটা ঘণ্টা দুয়েক আগে এখান 
দিয়ে চলে গেছে! ওর খোঁজে একজন রাখাল ছেলেকে পাঠাও। ওকে খুজে আনার আগে 
ওর মালিক হয়ত পায়ের দাগ ধরে এসে হাজির হবে -_ ওর সঙ্গে দাব্য গপ্প জমানো যাবে। 

এখন মরতে জেগেছে নৃতন চিহ্ন। প্রথমেই দেখা দিল দুটো চওড়া দাগ, যেন দ্টো 
বিরাট অজগর পাশে পাশে চলে গরেছে। এগুলো লাঁর চলার দাগ। তার গর এল একটার 
গর একটা নূতন চিহ্ন। 


চা 


প্রাচীন ব্ুখারাকে অর্থনীতির দিক দিয়ে কী ভাবে নতুন করে গড়া হবে সেটা হল 
সোভিয়েত ইউানয়নের উদ্দাম বিকাশের একাঁট সহদুরপ্রসারণ স্বকীয় িদর্শন। ?কছনকাল 
আগে বুখারা অঞ্চলে দাহ্য গ্যাসের যে বিপুল খানজ সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সাত-সালা পাঁরকম্পনায় তাকে আরো অনেক বেশী করে কাজে লাগানো 
হবে। আসছে সাত বছরের মধ্যে উজবোকস্তানের ইন্ধন সম্পদের ব্যবহারে গ্যাসের ভাগ 
শতকরা ৩.৩ থেকে ৬০-এ উঠবে। চ্থানয় গ্যাাসকে খাটিয়ে ব্খারার কাছে দটি শাক্তশালণী 
তাপাঁবদন্যত কেন্দ্র চাল, হবে। শদুর; হবে তুলো ক্ষেতের জন্য নাইীট্ট্রক সার এবং আগাছা 
ও কাঁট বিনাশ রাসায়ানক জানস আর রেশম শিল্পের জন্য সিকাঁশোঁধিত রেশমের 
উৎপাদন । প্রজাতন্রের সব চেয়ে বড়ো কারখানা, চির্টক রাসায়ানক কারখানায় কাঁচামাল 
হিসেবে ব্যবহৃত হবে গ্যাস। 

শ্ধ্য যে সোভিয়েত মধ্য এঁশয়ার িপুলাংশে ব্দথারা তলান থেকে গ্যাস যাবে তা 
নয়, উরালের শ্রমাশক্প কেন্দ্রেও। বদখারা থেকে সমরকন্দ হয়ে তাসখন্দ পর্যন্ত একাঁট 
গ্াস-নালীর নিমাণ চলেছে, পরে এটিকে জম্বুল এবং ফ্রুঞ্জে হয়ে নিয়ে যাওয়া হবে 
আলমা-আতা পযন্ত । আরো দট পাঁরকল্পনার নক্সা রচনা হয়েছে _- বুখারা-চোলয়াবনস্ক" 
স্ভেদ্দলভস্ক-বেরেজভো ও উজবেক-তাঁজক গ্যাস-নালী। 

কোটি কোটি বছর উজবোঁকস্তানের খাঁনজ সম্পদ মাঁটর গভীরে খামথা গড়ে ছল, 
সোভিয়েত জনগণের সঙ্কজ্পে সেটাকে এখন জাতীয় অর্থনীতির সেবায় লাগানো হবে॥ 


১। বরফ নদীর উপত্যকা 


[ইয়ের সঙ্গে বোনের যেমন মিল, জরাফশানের সঙ্গে উজবেকিস্তানের 
॥ একাট নদীর তেমান মিল। এর নাম কশ্‌ক দাঁরয়া। একই পর্বতমালা 
থেকে এর উৎপাত, বয়েও চলেছে পাঁচে, কিন্তু এর অবস্থান দক্ষিণে। 
জরাফশানের মতো এর দুইপাশে দুটি আলাদা পর্বতমালা, এরা নীচু হতে 
হতে 'িপরাঁত দিকে এগয়ে গিয়ে বালদূর বিশাল সমদ্রে মিশে গেছে। একসময় এ-ও ছিল 
আম; দরিয়ার উপনদী, কিন্তু বহ্াদন আগেই এদের যোগাযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। 

কশ্‌ক দারয়ার উপত্যকা __ জরাফশান উপত্যকার প্রাতাবম্ব বলে মনে হয়। এর 
আছে নিজদ্ব মরদদ্যান যাকে বলা চলে 'ছোট সমরকন্দ' _ এর নাম শাহাঁরসাবজ্‌- 
িতাব মরদদ্যান। এটি বড়াটর মতোই প্রাচীন ও সমৃদ্ধ। 'ছোট ব্দখারার' মতো এর 
আর একটি মর্‌দ্যানও আছে __ নাম কারাঁশ মর্দ্যান। এর চারপাশে স্ভেপ আর চলমান 
মর্বালি। কশ্‌ৃক দরিয়ার ভাঁটর 'দকে ক্ষুদ্র কাসান মরুদ্যান অনেকটা কারাকুল 
মরুদ্যানের প্রাতরূপ। এর চারপাশেও কারাকুল ভেড়ার অনেক দল ঘুরে বেড়ায়, 
এখানেও আছে বায়দশক্তি-চাঁলত যন্ত্র ধাতব বূরদজ। 

কিন্তু কশূক দরিয়া বরফ নদী। এর মুল উৎস বহ শতাব্দীর পুরোনো [হিমবাহ 
নয, পর্বভমালার উপর নীল বরফের পাতলা জাবরণ। জরাফশানের মতো এখানেও বান 
ডাকে যখন বরফ কালো হয়ে হাজার হাজার ধারায় মধুর শব্দে গারখাত ভরে ফেলতে 
থাকে। কিন্তু জুলাই মাসে রোদ-পোড়া মাঁট ঘখন জলের জন্য আকুল হয়, জরাফশানে 
যখন প্রবল বান ডাকে (এর প্রচণ্ড গর্জনে পাহাড়গদুলো পর্যন্ত কে'পে ওঠে এবং সব 
চাইতে চওড়া, দ্রুত ও সতেজ জলধারা উপত্যকা বেয়ে নেবে আসে) সে সময় কশৃক 
পারয়ার অবস্থা শোচনীয়। আঁকাবাঁকা তীরের মাঝখান দিয়ে থাতিয়ে চলে এই ক্ষদদ্র নদণী। 


মি 


১৮৮ ী সোভিয়েত উজবোঁকিস্তানে ভ্রমণ 


মধ্য এশিয়ায় যেখানে জল নেই সেখানে প্রাণও নেই। উজ্বেকরা বলে: 'যেখানে 
জলের শেষ সেখানে মাঁটরও শেষ। এ জন্যই জরাফশান উপত্যকার তুলনায় কশক 
দারয়ায় গ্রাম, সহর আর মরদ্যানগ্ীল এত ছোট। যা ছোট নয় তা হল বিশাল স্তেপ, 
প্রজাতল্বের মধ্যে বোধ হয় সব চেয়ে বন্ধা। 

স্তেপের গভীর থেকে দেখলে ছোট কিন্তু আশ্চর্য একাঁট মরদ্যান চেখের সামনে 
ভেসে ওঠে সবুজ পাহাড়ের মতো। এখানে আছে পাশাপাঁশ দুটো সহর _ শাহারসাবৃজ্‌ 
আর িতাব। 

শাহরসাব্জের মাঝখানে মাথা তুলে আছে আক সরাইয়ের ধ্বংসাবশেষ। এ হল 
তৈম্‌রলঙ্গের "শ্বেত প্রাসাদের সামনের দিককার গম্বজ-সদৃশ বিরাট দদই অংশ। এর 
উপর চকচক করছে সোনালী, নীল, সবজ ও ঘন-নীলের কারবকার্য। 

শাহারসাব্জের িশদরা যখন আক সরাইয়ের তলে রোদে খেলাধূলো করে, দূর 
থেকে মনে হয় ওদের রঙীন তুবেতেইকার উপর পড়েছে প্রাসাদপ্তাচীরের মোজেইকের 
টুকরো। সহরে এমন কোন মেয়ে নেই যে ছোটবেলা থেকেই তুবেতেইকার নক্মা সেলাই 
না জানে। ইরাকি, শাহৃবিসাব্জের বিখ্যাত সহচের নক্সা দিয়ে এটিকে সাজায় এবং তার 
পাশে আবার 'তেরমার" আরা আরও সক্ষন নক্সা সেলাইয়ের কাজ করে। মেয়েদের জন্য এরা 
কাপেটের নক্সা-আঁকা ফতুয়া বানায়, তৈরণ করে হাত-ব্যাগ, জন্তো, সাদা রেখা দেওয়া ঘোর 
লাল বেল্ট। এতে নক্সাকে প্রায় স্বচ্ছ বলে মনে হয়। এছাড়া অন্যান্য জানসও বানায় ওরা । 

হনজযম সমবায়ের সেরা সূচীশিক্পগদের জন্য শাহারিসাব্জবাসীরা গর্ব বোধ করে। 
সমবায়ের ওস্তাদ মেয়ে িক্পী যূলদাসখোন দাঁললভার নাম প্রজাতন্বের সর্বপ। এই 
সহরের খ্যাতি দেশজোড়া, কারণ শদধু মধ্য এশিয়াতেই নয়, উক্রেন, জার্জয়া, উরাল, 
মস্কো ও অন্যান্য জায়গায় মেয়েরা শাহারসাবৃজে তৈরী তুবেতেইকা, হাতব্যাগ বা বেল্ট 
ব্যবহার করে। ১৯৩৭ সালে প্যারসে আন্তজিতক প্রদর্শনীতে শাহরসাবৃজের তুবেতেইকা 
সোনার মেডেল পায়। 

শাহারসাবজ ও কিতাবের মাটর দেয়ালের উপর ঝোলানো নলখাগড়ার মাদ;র রাস্তার 
শোভাকে অপূর্ব করে তোলে । উজবোকিস্তানের অন্য কোন সহরে এমনাঁট নেই। শীতের 
সময় প্রচুর বৃণ্টর হাত থেকে মাদরগদুলো দেয়ালকে বাঁচায়। এ সময় পাহাড় থেকে 
অর্ধবৃক্তাকারে মরদ্যানের উপর মেঘ নেবে আসে, পাহাড়ে বাধা পায় বলে বাতাস মেঘ 
ডীড়য়ে নিতে পারে না। 

শীতকালের প্রচুর ব্ম্টিতে সমগ্র মরদেযানের চেহারাও [বিশেষ হয়ে ওঠে। মধ্য এশিয়ায় 


দক্ষিণে ১৮৯ 


আঁরকের পাশে গাছ জন্মায় আর এ জন্যই তাদের চেহারা একই ধরনের, তাদের আকার, 
আকুতি বা সবূজের আদল যেমনই হোক নয কেন। সবসময়েই সার বেধে এদের 
আবিভবি হয় আকাশের বুকে, বাঁড়র উপর [কিম্বা অন্য গাছের পটভূঁমিতে। এই গাছের 
সার হয় হাল্কা সব্দজ বা এত গাঢ় সবুজ যে প্রায় কালো বলে মনে হয়। সারিগুলো 
কখনো বা কুশচর মতো কখনো বা ধোঁয়ার কুণ্ডলীর মতো গোল, কখনো আলাদা, কখনো 
একসঙ্গে কিংবা কখনো*এর ওর সঙ্গে জড়ানো। 

শাহরিসাবজ-কতাবের মর্‌দ্যানে গাছ কিন্তু এভাবে জন্মায় না। এরা খাড়া হয়ে ওঠে 
পাহাড়ে কিংবা পাতায়-ছাওয়া শীর্ধ দিয়ে ভরে দেয় নীচু জায়গা। তার ভিতর ?দয়ে 
পাহাড়ী নদীর মত আরক ধয়ে যায়। রাশিয়ার মতো গভীর ছায়াময় কুঞ্জও আছে, দেখে 
লোভ হয়, আর আছে গাছগাছড়া ভা্ত বনের ভিতর ফাঁকা জায়গা। গাছের এই স্বচ্ছন্দ 
বিন্যাস আর সেই সঙ্গে মধ্য এঁশয়ার প্রাচ্য, রঙ ও উক্জবল্য শাহরসাবজ-কিতাব 
মরুদয়নকে উজবোকিন্তানের ভিতর সৌন্দর্যের লীলানিকেতন করে তুলেছে। সহরের 
লোকরা যথার্থই কেশ থেকে এর নাম পাল্টে রেখেছে শাহরিসাব্জ অর্থাৎ 'সবূজ সহর'। 

শাহারসাবজ ও চিতাবের লোকরা তাদের সহরকে বলে “ছোট সমরকন্দ:। বস্তুতঃ 
এখানকার ফলের বাগান একই রকম ফলস্ত আর আঙুর ক্ষেত উর্ধর। সমরকন্দের মতো 
টিনের ফল আর চমৎকার মদের জন্য কিতাব বিখ্যাত। 

উজবেকিপ্তানের মদের এক সদন্দর হাঁতহাস আছে। আগে ধর্মীয় প্রথার জন্য মধ্য 
এাশয়ায় আঙুর থেকে যা তৈরণ হত (কশামশ ছাড়া) তা হল সান (মধুর মতো এক 
ধরনের ঝোলা গুড়) আর ম.সাল্লা (মিন্টি সরবং)। মদ তৈরী হত অবশ্য আর তা কেবল 
দেখার জন্যই নয়। “ওরে পেয়ালাদার, ভালবাসার আগুনের বদলে আন মদের আগদন!' 
বন্ধঃদের মজলিসে ব্দদ্ব্দ তোলা মদের গ্লাস উ'ঢু করে বলে উঠতেন আ'লশের নাভোই। 'সরাব 
আর সাকা ছাড়া মঞ্কায় গিয়ে আমি কী করব! সপ্তদশ শতাব্দীর কবি মাশরাব চাখানায় বসে 
গলা ছেড়ে গান গাইতেন। প্রাণ থা চায়, স্বচ্ছন্দে তাই গাইবার জন্য তিনি জীবন ভোর 
পাগল সৈজেছিলেন। মধ্য এঁশয়ায় মদ বানানো হত, মদ খাওয়া হত, কিস্তু গোপনে । 

যারা মদ বানাত, তাদের বহাদনের ধারণা স্থানীয় আঙুর থেকে কিশামশ বানান চলে 
কিন্তু মদ নয়, কারণ এখানকার আঙ্দর খদ্ব বেশ 'মান্টি আর শাঁসাল। এ জন্য তারা 
সাপেরাভি, রাস্ডওয়েইস ও অন্যন্য জাতের ফল লাগাত। কিন্তু মধ্য এশয়ার ঝাঁঝাঁ রোদে 
এসব ফলও মিষ্টি হয়ে যেত। ভাটিদার্রা দমে গেল! সমরকন্দ, তাসখন্দ এবং পরে কিতাব, 


১৯০ সোভিয়েত উজবোকস্তানে ভ্রমণ 


বুখারা ও দেনাউতে অবশ্য বড় বড় ভাটিখানা তৈর হল। বছর বছর উজবেক মদের 
উৎকর্ষও বাড়তে লাগল, কিন্তু সমঝদাররা উজবেক লেবেল দেখলেই কদাচিৎ বোতল িনত, 
সে মদ যত ভালই হোক না কেন। সাধারণত লোকের মনে এই ধারণা জন্মোছল যাই কর 
আর তাই কর ক্রাইমিয়া ধা ককেশাসের মদের সঙ্গে উজবেক মদ কথন্নে পাল্লা দিতে পারে না। 

খন স্বদেশগ্রোমক বদ্ধ সরু হল, আভিজ্ঞ মদ তৈরীর লোক ক্রাহীময়া থেকে হাজির 
হল উজবেকিন্তানে। এদের কেউ কেউ এল পোটলাপদ্টাঁল ছাড়াই, একবারে এক বচ্রে দন্ত 
পরাম্মামূলক আঙ্রের লতার নমুনা তারা সয়ে সঙ্গে এনোছল শণের কাগজে মুড়ে। 
এই হল তাদের ভাঁবষ্যতের আশাভরসা। এদের উৎসাহ এত বেশী যে দেখে মনে হল মধ্য 
এশয়ায় না এসে সমদ্দর মের; অণ্চলে গিয়ে হাঁজর হলে সেখানেও তারা আঙুর বানিয়ে 
মদ তৈরণ করে ছাড়ত। 

উজবেক মদ খেয়ে প্রশংসা করল তারা । তাসখন্দ, সমরকন্দ, কিতাবের আঙুর ক্ষেত 
মনোযোগ দিয়ে পরণক্ষা করে বলল স্থানীয় বহ7 জাতের আঙুর থেকে সেরা মদ বানানো 
চলবে। এই ভাবে ভুল ধারণা কাটানো হল । উজবেকিন্তানের সেরা মদ ককেশাস, ক্লুইমিয়া 
ও মলদাঁভিয়ার প্রখ্যাত মদের সমকম্ম হল। আজকের সমবদাররা 'উজবোকিপ্তান, 'জাউস, 
শবশাতি, 'ব্ুআকি" নামের মদ [কিংবা তাসখন্দে তৈরী লাল রঙের 'সোঁভিয়েত স্যাম্পেন' 
কিনতে দ্বিধা করে না। মধ্য এশিয়া থেকে ১৮০০ মাইল দূরের লোকরা বিয়ে বা নূতন 
বছরের উৎসবে মদের গ্রামে এক চুমুক মেরে বোতল তুলে লেবেলটি দেখে--.মনে করে 
রাখে নামটাকে। লেবেলের উপর তাসখন্দ, সমরকন্দ বা অন্য কোন উজবেক সহর যেমন 
কিতাবের নাম লেখা। 

কিস্তু মদের জন্য কিতাবের নাম নয়, এর আসল নাম অন্য কারণে। কিতাব অক্ষাংশ 
কেন্দ্রে বই আর চিঠিপত্র আসে পাঁথবীর সব জায়গা থেকে। সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে 
এটি এই ধরনের একমান্ন কেন্দ্র এবং পাৃথবীর পাঁচটির ভেতর একটি। কিতাব সহ এই 
সব কেন্দ্ুগ্যাল একই অক্ষরেখায় অবস্ছিত। ৩৯০০৮ উত্তর অক্ষাংশে। 

কিতাব কেন্দ্রের নাম উলম্গ-বেগের নাম অনুসারে । বিশ্বের ইতিহাস িববেচনা করলে তাঁর 
সময় থেকে যে পাঁচ শতাব্দী কেটে গেছে তা একটি মূহূ্ত মানত । যে তারাদের তান দেখোঁছলেন 
তাদের আমরাও দেখাঁছ। হয়ত 'তাঁন জন্মাবার আগে এদের কেউ কেউ লাপ্ত হয়োছল কিন্ত 
বহর শতাব্দী ধরে তাদের আলো পেশছচ্ছে আমাদের কাছে। উল্;গ-বেগের সময় থেকে 
মানের অগ্রগতি ঘটেছে প্রচণ্ড, সেই সঙ্গে বিজ্ঞানেরও। জ্যোতঃশাস্ত বহন নূতন 
বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে, এর মধ্যে সর্ধ কনিষ্ঠ পাঁথবীর আবর্তনের 'বজ্ঞান। 


দাক্ষিণে ১৯১ 


সবাই জানে পাঁথবশ তার অক্ষে ঘোরে। তব অনেকেই জানে না বা জানলেও সম্প্রাত 
বদঝতে শিখেছে যে পাঁথবী যেমন ঘোরে তেমন উত্তর ও দক্ষিণমেরহও জায়গা বদলায় _ 
কখনো পাক দেওয়া ইস্কুপের মতো কখনো বা পাক খোলা ইস্ষুপের মতো। 

প্রতীঁদন সন্ধ্যায় জ্যোতার্বদরা কিতাব অক্ষাংশ কেন্দ্র থেকে বোরিয়ে আসেন । ছায়াঘেরা 
ঝুঞ্জ পেরিয়ে তারা ধান একটি মণ্ডপে । এর সাদা দেয়াল গ্রাছের ফাঁক দিয়ে নজরে পড়ে। 
মণ্ডপে আছে একাট 'ুজানথ' দুরবীক্ষণ যন্মা। এটা খুব বড় বা শীক্তশালী নয়, কিন্তু 
একেবারে নির্ভূঁল। স্থানীয় জ্যোতার্বদদের আসল কথাই হল নির্ভূলতা। তারা দূরবীক্ষণের 
উপর জোরে শ্বাস ফেলে না, ছোঁয়া ত দূরের কথা পাছে কোন গোলযোগ হয়। সারা রাত 
ধরে জ্যোতির্বিদরা সেই মাহূর্তগ্দীল টুকে রাখেন যখন বিশেষ তারাগাীল পাঁথবীর এই 
জায়গার উপর বিশেষ কোন 'দিক ধরে চলতে থাকে। তাদের পর্যবেক্ষণ-মানাচিত্র থেকে 
স্পজ্টই বোঝা যায় [ক ভাবে পাঁথবীর অক্ষাংশের তারতম্য ঘটে এবং মাসের পর মাস, 
বছরের পর বছর মের; জায়গা বদল করে। 

রাত চোদ্দ বছরে একবার পর্ণ আবর্তন খায় এই যে পারক্রমা তার কথা দেড়শ বছর 
আগে বিজ্ঞানী এইলের গণনা করে গেছেন, হীন বলবিদ্যার নিয়মকে পাঁথবাঁ পারক্রমার 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। অপর গাঁত, যাতে এক বছরে হয় একটি কৃত্তাভাস ক্ষেত্র তার কারণ 
নিশি করেছেন সোভিয়েত জ্যোতার্ধদ আ. ওরলভ। বিভিন্ন খতুতে পাঁথবীর বকে 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বরফপহঞ্জের বিস্তঁতর জন্য এই পাঁরবর্তন ঘটে। কিন্তু অক্ষাংশের কোন 
কোন তারতম্য সম্পর্কে জ্যোতার্বিদ বা পদার্থাবদরা এখনও কোন কারণ দেখাতে পারেনানি। 
এই রহস্যের সমাধানে মানুষের নিকট এখনও অপারজ্ঞাত বা নূতন, পাঁথবীীর শেষ 
ধর্ম সম্পর্কে গভশর চিন্তায় 'নাবষ্ট হন কিতাব বিজ্ঞানীরা যখন সূর্যতার জলন্ত পথে চলে। 


২। বাইস;ন পাহাড় 


চলার পথে পাহাড়ী নদীর একটানা শব্দ কানে আসে--মনে হয় যাঁতায় আবরাম 
পাথর গুড়ো হচ্ছে। পাহাড় চূড়া থেকে ঠাণ্ডা বাতাস এসে কাঁপন ধরাচ্ছে। মাথা-ঘুরে-ওঠে 
এরকম উদ্চুতে রাস্তা একেবে'কে উঠে গেছে। প্রতি মোড়ে আশাতীত সন্দর দৃশ্য চোখের 
সামনে অবধারিত ভেসে ওঠে। 

কখনও দেখা যায় সিংহের চামড়ার মতো কাঁপশ রঙের উপত্যকা, পাশে মাটির ঘর 
আটকে আছে। বড় বড় পাথর রাশির 'িতর ওদের দেখবার জন্য ভালো করে নজর দিতে 
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হয়। কখনো বা চোখে পড়ে কালো ?শলার উপর দাড়ানো সাদা বা লালচে চুনা পাথরের 
অন্ভুতাকাত খাড়া পাহাড়। এদের পটভূমিতে মনে হয় গাছগুলি শূন্যে ঝুলে আছে, 
িঁরসঙ্কটের ভিতর ঢুকে-যাওয়া সূর্ধরশ্ম এদের মাথাগলোকে মোমবাতির মত জবলজবলে 
করে তোলে । পাশে মস্‌ণ ও তৃণহান খাড়া পাহাড়ের ভিতর নীল আয়নার মতো ছোট্ট হ্রদ 
চকচক করছে। দূরের মেঘ-জমা পাহাড়ের ধুকে খাড়াশং বুনো ভেড়ার দল মাঝে মধ্যে 
ভেসে উঠে ছায়ামর্তির মত মিলিয়ে যায়। 

কারাশ স্তেপ থেকে খরেজ্‌মের এক ভ্রমণকারা প্রথম এর তুষারাবৃত চূড়া দেখে 
বাইস্মন তাউ পাহাড়ের নাম দিয়েছিল 'পাগাঁড়-ওয়ালা” আর এদের উপরে পাকা-চুল 
কুলপাঁতর মত মাথা তুলে দাঁড়য়ে আছে উজবৌকস্তানের সব চাইতে উচ্চু পাহাড় 
(৯৬,৩৭৭ ফুট) হজরত সমলতান শঙ্গ। এই শঙ্গের পাশ দিয়ে বশঙ্খলভাবে বিক্ষপ্ত পাথর 
শিলার মাঝখানে শদয়ে আছে কালো ও গন্তীরমর্ত সেভেরসভ হিমবাহ, মনে হয় দাদ 
আর ক্ষতে ভার্ত। এখানে পাহাড়ের & উ্চু সারতে আর ধরফ ঢাকা বন্ধুর ও ঢাল; 
জায়গাতে সাদা মাথা কুমাই আর বরফ শকুনরা বাসা বাঁধে, মানুষ কদাচ ধায় ওথানে। যারা আসে 
তারা টোপোগ্রাফার, কাঁধের উপর িমেপ্ট আর পাথর ছে'দা করার তুরপদন - উদ্দেশ্য কোন না 
কোন পাহাড়ের চূড়ায় তাদের 'বাঁিষ্ট ভ্রিকোণামাত-খটি বসানো । আর আসে হিমবাহ 
বিশারদ, পর্বতারোহা কিংবা শিকারীর দল। 

পাহাড়ের উপ্চুতে চমৎকার শিকার মেলে কিন্তু পর্বতবাসীরা নীচু অঞ্চলে শিকার 
করতে ভালবাসে । এখানে আছে উ“ছু উপত্যকা আর বন-ছাওয়া ঢাল জায়গা। এখানকার 
সব চাইতে বড় বনগরুলো আচরি, দেখতে গাছের মতো এই জ্যানপার মর,ভূঁমির উত্তাপ থেকে 
দ.রে ঢাল জায়গায় ঝোপঝাড়ের মতো গজায়। কাঁটাওয়ালা আর্া-গাছের ঘোর বনে এলম্‌, 
ম্যপেল ও অন্যান্য বুনো ফলের উত্জ্ল থোপাগুলো রঙের ছোপ লাগায়। মাঝে মধ্যে বার্চ 
বা রোয়ান গ্াছও দেখা যায়। একটা বেজী সতর্কে চলে থায় পেস্তা ঝোগের পাশ দিয়ে। 
শকতে শংকতে আর ক্ষুদে চোখদটোকে পট পট করে ঝোপের ভিতর দিয়ে বুনো শয়র 
চলে বরফ-ঠাণ্ডা ঝণণরি দিকে। এক আধবার ধূসর শেওলা-ঢাকা-পাহাড়ের পিছন থেকে 
কিংবা হ্থ্ণ ঝোপ বা কারাণ্ট ঝাড় থেকে নকুলের সাদা নাক বা ব্যাজারের (১908৩7) 
বিষগ্ন মূখ ভেসে ওঠে। পাথর ছড়ানো পথের উপরে বাদাম গাছের ঝোপে গড়ি মেরে চলে 
একটা সজারদ।' বুনো পিয়ার গাছের উপরে বসে মজাসে ফল খায় একটা ভাল্দক। বন 
জুড়ে পাখির মাম্টি গান আর পাখনার আওয়াজ। ভাষায় কী করে এ ধানময়, সগান্ধ 
আর বর্ণবিচিন্ন অঞ্চলের বর্ণনা দেব! 


বুখারায় আভিসেন্না গ্রন্থাগারের একটি পাঠাগার। 
বুখারা রেশম গুটোনো গিলের এই বভাগে তৈরশ জিনিস জড় করা হয়। 


উজবোঁকস্তানে ,পর্বত আরোহণকারীদের একটি দল। 


মরদভামির দশ্য। 


দাঁক্ষিণে ১৯৩ 


বাইস্দূন পাহাড়, বিশেষ করে ওর দাক্ষিণের ঢাল? জায়গাটি এ ধরনের বনে ভার্তি। 
কিন্তু বেশীর ভাগই নজরে পড়ে ছে'দাওয়ালা পাহাড় ঘেরা গিরিস্কট আর উপত্যকা বরাবর 
ঘাসের বিস্তৃত মাঠ। 

চরণভামতে যান, কুয়াশা-চাপা ছোট্ট আগুনের কুণ্ডের পাশে রাখালদের সঙ্গে রাত 
কাটান। দেখা যাবে ওখানে, গ্রজাতন্বের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র থেকে অত দূরেও লোকদের 
ভিতর জেগেছে আঁবচ্কারের আকাত্ষা। অন্যান্য জায়গার মতো ওরাও ক্রমাগত ন্‌তনের 
খোঁজ করছে _বিফল হচ্ছে, সফল হচ্ছে আবার। 

রাখালরা বলবে "হসার' হল পৃথিবীর ভিতর মাংস আর চার্বর দিক থেকে সব চাইতে 
বড় জাতের ভেড়া। ছ' মাসের বাচ্চার ওজন ৯০০ পাউণ্ড, মানে রমানভ জাতের পূর্ণবয়স্ক 
ভেড়ার চাইতেও বড়। সব চাইতে বেশী হষ্টপ্‌ষ্ট 'হসারের ওজন ৩২০ থেকে ৩৫০ 
গাউণ্ড। কেবল ওদের পিছনের চার্বর ওজনই হল ১০০ থেকে ১৪০ পাউণ্ড। কিন্তু পালে 
যাদের দেখা যাচ্ছে তাদের সঙ্গে আগেকার 'হিসারের আকাশপাতাল তফাৎ । এদের থেকে 
পাওয়া যেত সব চেয়ে কম গারমাণ উল, তা ?দয়ে শদধ্য দাঁড় বা মোটা ফেক্ট বানানো চলত। 
পনের বছরের ভিতর রাখাল আর পশনাবদরা তাদের ভেড়ার চামড়া বদলে ফেলে। স্মন্দর 
লোমওয়ালা লিংকনের সঙ্গে হিসারদের মাঁশয়ে গলনাহস” তৈরণ করে। এগুলো হল মোটা 
ল্যাজ-ওয়ালা নূতন জাতের। 'হিসারের মতোই ওজন আর পাওয়া গেল পশম সুতো তৈরী 
করার উপযুক্ত চমৎকার লিংকন উল। 

উীন্তদবিজ্ঞানীদের সঙ্গে রাখালরা এখন তেমাঁন ঘসের খোঁজ করে বেড়াচ্ছে যা জন্মাবে 
ন্দাড়পাথর ছাওয়া পাহাড়ের ঢাল জায়গ্ায়। তা হলে এ সব জায়গাও হবে চারণভূমি। 
আগেকার দিনে প্রকৃতির পাঁরবর্তন ঘটানোকে অসম্ভব বলে মনে করা হত। প্াথবা সাঁষ্টির 
দিনে আল্লার তৈরী জিনিস ি করে পরিবর্তন করা ঘায়?” 

পাহাড়ে কোন মেষপালক হয়ত এক যাদকরের গঞ্প শোনাবে । এই যাদদকর এক 
ব্ড়োকে গাধা বানাল, তারপর গাধা থেকে পায়রা, পায়রা থেকে মাছ আর মাছের পেটে 
বানাল এক দামী পাথর। এই গপ্পবাঁলয়ের চাউান যতই সরল হোক.বা তাকে যতই বশ্বাসী 
ও স্বপ্লালদ মনে হোক না কেন, ওর দুষ্টর গভীরে দেখা যাবে অভিজ্ঞ লোকের বিদ্রুপের 
হাঁস, ঘা িছন অসাধারণ বলে মনে হয় তার সরল ও বাস্তব কারণ যে অনেকাঁদন আগেই 
বুঝতে [িখেছে। বুদ্ধির এই যে পাঁরপরুতা এটা এসেছে সোভিয়েত বাস্তব পাঁরাস্থিত 
থেকে । লোকেরা অদ্ভুত দিতে আর বিশ্বাস করে না, কারণ নিজেরাই বহ7 অদ্ভুত জানিসের 
সৃষ্ট তারা করছে। 
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১৯৪ সোভিয়েত উজবোকিস্তানে ভ্রমণ 


সবন্র নজরে পড়বে চারপাশের পাঁথবী বদলাবার জন্য ওদের ক সর্বগ্রাসী আগ্রহ। 
চারণভূঁম ছেড়ে পর্বতমালার গভীরে উপত্যকার উপর ছড়ানো যে কোন একাট রম্য গ্রামে 
যাওয়া যাক। 

ওরা যে অধ্যবসায় উপভ্যকার চারাদিকে উচ্চৃতে জন্মানো প্রচুর শস্যই তার প্রমাণ । 
প্রথমটায় পাহাড়ের মাঝখানে ছোট্র সবজ জমির টুকরো দেখে এমন কছন মনে হয় না। 
আগের মত, এখানকার জমির মাপ হয় তুবেতেইকা 'দয়ে। ওরঢ বলে : 'এ জমতে তিন 
তুবেতেইকা বাঁজ বোনা চলে আর ওটাতে ছটা ।') 'িস্তু যে কোন যৌথখামারীই সগর্বে 
বলবে ওই জাঁমতে যে গম দেখা যাচ্ছে তা সাধারণ জাতের নয়, ও হল 'ত্যুয়া তিশ' উটের 
দাতি)। শিরাবাদ জেলার যৌথখামারী পরাক্ষক আবদুখাঁলল ওাদনায়েভ এর উদ্ভাবন 
করেছেন আর বাইস্মন জেলার কুরবান ন[রমাতভ এর উন্নাতি ঘটিয়েছেন। 

বাইস্দন মিচুরনপন্থগদের অগ্রগাঁত বিরাট। আগে পাহাড়ের বাগানে যেসব ফল 
জন্মাত তার উন্নাতি করা ছাড়াও এরা খনবানী, আঙ্দুর ও পীচফলের চাষ সদর করেছেন। 
িরাকিন জেলার 'মাদানিয়াত' যৌথখামারের সদস্য রাঁহমাতুল্লা সাফারভ সমদদ্রু লেভেলের 
১০ হাজার ফুটেরও উপরে যখন, খ্যবানীর বাগান বানালেন সমগ্র পাহাড় অণ্চল থেকে 
িচারনপন্থণ এল ওর কাছ থেকে কলম নিতে। 

গবেষকরা আর্চা নিয়েও পরীক্ষা করছেন। এর বোশল্ট্য হল, এগাছ ধীরে ধীরে যেমন 
বাড়ে তেমাঁন বহ7দিন বে'চে থাকে। ইয়াকোবাগ জেলায় দ্যাট খিখ্যাত আর্চ আছে, এর 
একটা মরে গেছে আর একটা বেচে আছে। দুটোই কয়েক হাজার বছরের পুরোনো বলে 
ধরা হয়। আচ থেকে মলম তৈরী হয়। তা ছাড়া, এর থেকে পাওয়া যায় পোন্সলের ভাল 
কাঠ। যেহেতু স্কুলের ছাত্র, যৌথখামারণ, ডাক্তার, পশ্দচাকৎসক, ভূতত্বাবদ, টোপোগ্রাফার 
প্রভৃতি সবারই পোন্সল দরকার, এজনা এই বন সাবাড় হতে বেশী সময় লাগবে না। এজন্যই 
গবেষকরা আচ বন যাতে তাড়াতাড় বাড়তে থাকে তার চেম্টা করছেন। 

বাইস;ন পাহাড়ের গভীরে বিখ্যাত 'দেরবেন্ত' (লোহার ফটক) 'গারস্কট। গ্র্যানাইট 
আর পরাঁফার পাথরের উপচু খাড়া দেয়ালের মাঝখানে এই ভয়ৎকর খাতের ভেতর সূর্যের 
আলো ঢুকতে পারে না। বসন্তে একটা ছোট নদ এর নীচে বয়ে চলে। বাইসুন পাহাড়ের 
উপর যে মোটরের রাস্তা তা গেছে এই গারিসঙ্কটের ?ভতর "দিয়ে । 

লোহার ফটক অণ্ণল থেকে দুটো ছোট নদী বোরয়েছে, গুজার দাঁরয়া আর শরাবাদ 
দারয়া। প্রথমটা গেছে উত্তরদিকে কারাঁশ স্তেপে, দ্বিতীয়টা গেছে দক্ষিণে সুরখান দাঁরয়া 
উপত্যকায়। রাস্তাটা একেবে'কে গেছে দুটো নদীর একটার পর একটার পাশ দিয়ে, কখনো 


দাক্ষণে ১৯৫ 


নদীর পাশে ছোট ছোট পাহাড়ের উপর দিয়ে কখনও বা নীচের দিকে খরস্রোতা ফোলল 
জলের কাছাকাছি। মাঝে মাঝে পারাপেট দিয়ে নদী থেকে আলাদা করা হয়েছে রাস্তাটাকে। 
প্রাচীন কালে এখানে ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ বাঁণজ্য রাস্তা । এর নাচে সরাইখানার মতো 
দুটো সহর গড়ে উঠোঁছল--গন্জার আর 1শরাবাদ। যে দুই নদীর প্রান্তসগমায় এদের 
আঙুর ক্ষেত আর ফলের বাগান ছাঁড়য়ে ছিল তাদের নামেই এদের নাম, উত্তরে গদ্জার আর 
দাক্ষণে শিরাবাদ। প্রাচণন প্রবাদে বলে 'সরাইখানা পাথবীর আয়না" বাইসমন পাহাড়ীদের 
কাছে গুজার আর শিরাবাদ ছল পাঁথবীর আয়নার মতো। 

বাজারে একপাল ভেড়া 'নিয়ে পাহাড়ী এসে বসত চাখানায় উট আরোহণর কাছ থেকে 
দনিয়ার খবর জানতে। এসব গগ্প সেই সব ডাকাতদের যারা উটের দলকে আকুমণ করে 
লোকদের ল:টপাট বা হত্যা করত কিংবা ক্রীতদাস হিসেবে বক্র করে দিত। গ্রপ্প বলত 
সে সব লোকের, খানের হকুমে যাদের নাক কাটা গেছে সেই নাক তৈরণর ওপ্তাদদের। আরও, 
গপ্প চলত শয়তান বিচারক আর রক্তচোষা মহাজনদের 'নিয়ে। 

পাঁথকদের অসংখ্য ববপদ, বাইসদন পাহাড়ীরা তার খপ্পরে পড়তে চাইত না। এদের 
বেশীর ভাগই কখখনো গদুজার বা শরাবাদের বাইরে যেত না। তিন হাজার বছর আগে 
বেমন তেমন মান দতারশ বছর আগেও এরা কেবল নিজের জায়গাটুকুতে ম্বাস্ত বোধ করত। 
পাঁথবীর বাঁক অংশ ছিল অপাঁরচিত। আজ বাইস,নের তরুণ পাহাড়ীরা আঁবশ্বাসের 
[িস্ময় নিয়ে এসব কথা শোনে কারণ তাসখন্দ বা সমরকন্দ যেখানে সে লেখাপড়া শিখেছে, 
বেগাবাদ বা কন্ত-কুরগান যেখানে হয়ত সে উজবেকদের বিরাট গণ 'িমণি কাজে যোগ, 
গিয়েছে, সূভের্দলভ্‌স্ক বা ভ্যাদিভস্তক যেখানে সে সৌনকের কাজ করেছে, িয়েভ বা: 
াসিনেভ যেখান থেকে কামান দেগে ফ্যাঁসস্ট শন্তরকে তাঁড়য়েছে কিংবা মস্কো যেখানে 
কারগাঁর কৌশলের উৎকর্ষের জন্য 'শক্ষা নিয়েছে বা খেলাধদলো প্যারেডে ষেগ দিয়েছে 
বা ছযঁটতে প্রেফ বেড়াতে এসেছে--এ সব জায়গাই তার আপন ঘরের মতো। 


৩। উপস্রনজ্জমণ্ডলের গাছপালা 


শিরাবাদের রাস্তা ধরে দক্ষিণ দিকে এগদুলে নজরে পড়ে লারর পর লার চলেছে। 
জলন্ত রোদে এদের হাওয়ার আবরণের কাচে বহু জায়গায় চড় ধরেছে। এর থেকে মনে পড়ে 
তেরমেজ হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সব চাইতে গরম জায়গা গ্রম্মে এখানকার ছায়া-ঘেরা 
জায়গার তাপমান্রা ৫০০ সেশ্টিগ্রেড আর বালদতে ৮৫৭ সোষ্টিগ্রেড। পৃথবীর সবেচ্ি 
13% 


১৯৬ সোভিয়েত উজবোঁকস্তানে ভ্রমণ 


তাপযবুক্ত মধ্য সাহারা বা কালিফোর্নিয়ার মৃত্যু উপত্যকার চাইতে এই উত্তাপ খ্যব বেশী 
কম নয়। 

সোভিয়েত জনগণ সূর্ধের এই জনালাপোড়া রোদকেই সুরখান দরিয়া উপত্যকার 
রূপান্তরে কাজে লাগয়েছে। এর ফলে এখানে এমন সুক্ষ আঁশযুক্ত তুলো ও উপগ্রীত্মমণ্ডলের 
শক্ক নিম্নাণ্চলের উপযোগী অন্যান্য গাছপালা জন্মাচ্ছে যাতে, সোভিয়েত ইউীনয়নের 
জাতীয় অর্থনীতিতে এ এক বিশেষ স্থান লাভ করেছে। 

পাঁখিবীর প্রধান দেশগ্লি মিশরের তুলো কেনে, কারণ এর তন্তু সব চেয়ে দীর্ঘ 
(৯-৫ ইণ্চিরও উপর) এবং সংক্ষত্র সূতো খদ্বই শক্ত। এ দিয়ে তৈরী হয় সেরা কাপড়, 
মোটরের টায়ার এবং টিকসই অন্যান্য জিনিসপত্র । বেশী 1দনের কথা নয় যখন একমাত্র নীল 
নদের উপত্যকায় এই রোদ-প্রিয় তুলো জন্মাত। 'বশ্বীবজ্ঞান বলত সোভয়েত রাঁশয়ায় 
মিশরের তৃূলো জন্মাতে পারে না। তূলো উৎপাদন বিশেষজ্ঞ বিখ্যাত 'ব্রাটশ বিজ্ঞানী ডাঃ 
হারলেন্ড, বহন বার একথা লিখেছেন । 

কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের মিচুরিনপন্থীরা অন্য ধারণা পোষণ করতেন। সে ধারণা 
সব চাইতে ভাল প্রকাশ পেয়েছে মিঢুরিনের নিজের কথায়। আজ একথা সোভিয়েত 
ইউনিয়নের যে কোন স্কুল ছাই জানে কিন্তু দশ বছর আগে নামজাদা অধ্যাপকরাও 
জানতেন না: প্রকৃতির দাক্ষিণ্যের অপেক্ষায় খসে থাকা আমাদের চলবে না, সে দাক্ষিণ্য 
আমাদের জোর করে নিতে হবে আজারবাইজান, তুকমেনিয়া, তাঁজকিস্তান ও 
উজবেকিস্তানের উদ্যম তরুণ বৈজ্ঞানকরা মিশরের তূলোগাছের প্রকাত বদল করে তাকে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের মাটিতে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা করতে লাগলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 
সফল হলেন এ'রা। যেটা সবার সেরা, যার থেকে সব চাইতে লম্বা তত্তুযক্ত তুলো পাওয়া 
যায়, যার শঠাটগুলোও সব চেয়ে বড় এবং ব্যাঁধ-নরোধকারী, তার উদ্ভাবন করেন 
উজবোকস্তানের পরাঁক্ষক আ. আভতনমত। উজবোকিন্তানের সুরখান দরিয়া উপত্যকার 
যৌথখামারীরা বিরাট অঞ্চলে এ'র '৩৫-৯' জাতের ত্‌লো এবং পরে এরই উদ্ভাবিত 
*১০৯৬৪' জাতের তূলো লাগাল। উভয় জাতের তূলোই সব চেয়ে তাড়াতাঁড় পাকে। 

অভ্যাস দোষে আমাদের নূতন ত্‌ূলোকে “মশরাঁয়' বলে থাকি কিন্তু এতে মিশরের 
গিছুই নেই, কারণ সোভিয়েত ঢারা-গাছ উৎপাদনকারীরা এর শুধু জায়গাই বদল করেনান, 
রুপান্তরও ঘটিয়েছেন। নীল নদের ভাঁটর অণ্লে যে সেরা জাতের শীপমা' ও "মাওরাদ* 
জন্মায় ১০৯৬৪'র সঙ্গে তাদের কোন তুলনা চলে না, কারণ এর তন্তু আরও বেশ ভাল 


দাক্ষিণে ১৯৭ 


ও লম্বা । সোভিয়েত বিজ্ঞানীর আঁবিচ্কৃত এই নূতন সক্ষ্ন আঁশের তূলো এখন 
ব্যাপকভাবে লাগান হচ্ছে। ইতিমধ্যেই এরা জন্মেছে কশৃক দরিয়া উপত্যকায় এবং মধ্য 
এীশয়ার অন্যান্য মরুদ্যানের পরীক্ষা ক্ষেত্রে ভাল ফসল 'দিচ্ছে। এমনাঁক দাঁক্ষণ চীনের তূলো 
ক্ষেতেও এর হাঁজর হয়েছে। সেখানে চীনা বন্ধঃরা এর বথাযথ নাম ?দয়েছে 'সক্ষ-আঁশ- 
উজবেক'। 

দাঁক্ষিণ উজবোকন্তান শুষ্ক উপগ্রীন্মমণ্ডল অঞ্চল-কেন্দ্ের বিরাট বাঁগচার সবুজের 
বাচন্ন আদল ভেসে ওঠে। যখন ফুল ফোটে তখন কত রকমের সুগন্ধ । এই বাগান জুড়ে 
আছে দেনাউ সহরের এক চতুর্থাংশ । বাগানে আছে জলবায়ুর সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো িনশ' 
ধরনের চিন্রাবাঁচত্র বাহার ঝোপ ও গাছগাছড়া: যেমন কপর্দর ও লেমন ইউকািপটাস, নীল- 
কাঁটা আরজোনা এবং 1পরামিড সাইপ্রাস, এলডার পাইন, সোপবোর গাছ, চীনের চার্ 
গাছ, বাশ গাছ, গাটা পারচা, জদডাস গাছ, রেশম বাবলা ও কালো বাদামের গাছ। আর 
আছে মৌলয়ার ফোলা ঝোপ, পৌলোনিয়া, স্পোনিশ ব্রমের সাগন্ধণ হলদে ফুল ও আরও, 
কত শত গাছ। & 

কেন্দ্রের বাগানে আছে উপগ্রীত্মমণ্ডলের শত শত ফলের গাছ, িজ্পের উপযোগণী গাছ 
এবং ওষাঁধ গাছ। উপত্যকাতেও এদের ব্যাপকভাবে লাগান হচ্ছে। এখানে আছে ডাঁলম 
গাছ এর ভেতর আছে 'িচীরনপন্থণীদের দ্বারা আবচ্কৃত িমসহনশীল), কমলালেবহ, 
ডুম্দরের ছেচল্লিশ জাত, রবার উৎপাদক চারা প্রেধানত 'ক্রিম-সাগজ), চির-সব্দজ 
আলেক্সান্্রীয় গুল্ম, ইউজেনল তুলসী, ডালমোশিয়া কীঁটপদঘ্প ও ভারতীয় ঘাস 
বিশেষ। 

দেনাউ ও তেরমেজের বাজারে যৌথখামারীরা এখন 'মন্টি আল; বান্র করে। এ হল 
উপগ্রীক্মমণ্ডলের ফলমনল। এই সব উপত্যকায় এখন ব্যাপকভাবে মস.রের চাষও হচ্ছে। এই 
অগ্চলে নূতন, ওষমধের গাছ সেনার চাষও চলেছে। যে কোন যৌথখামারের ফলের বাগানে 
গেলে দেখা যাবে পারাঁসমন গাছের উজ্জল কমলা রঙের ফল খেজনর। এদের 'ষ্টি স্বাদ 
অপূর্ব 

সোভিয়েত ইউনিয়নে কখনও আক জন্গাত না। মনে হত কখনই জন্মানো সম্ভব নয়, 
ধন্তু এখন শধদ আগ্াঁলক কেন্দ্েই নয় “হোজারবাগ" রাষ্ট্রীয় খামারে এর চাষ হচ্ছে। ৭৫০ 
একরেরও বেশী জাঁমতে এদের লাগানো হয়েছে। কাছেই চালদ হয়েছে সোভিয়েত 
ইউনিয়নের সব প্রথম রাম্‌ কারখানা । 

দেননউ কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্ণরা এখন নিজেদের পরাক্ষামূলক বাগানের চা খ্দীশতে 


১৯৮ সোভয়েত উজবোকিস্তানে ভ্রমণ 


খায়। এর অর্থ. হল 'কিছদনের ভেতরেই উপত্যকার 'বাভন্ন জায়গায় যৌথখামারের চা 
বাগান বসবে। 

পেকানের সঙ্গে আখরোটের জোড় করে স্মরখান দাঁরয়ার গবেষকরা এমন এক জাতের 
নট বানিয়েছেন যা আগে কখনো দেখা যায়ান। আখরোটের মত বড় ফল অথচ পেকানের মত 
তেলের পাঁরমাণ আছে এর ভিতর। বাইসনন পাহাড়ের নাট বনে এরা এমন এক আখরোটের 
সন্ধান পেয়েছেন যা পোঁতবার তিন চার বছরের ভেতরেই ফল ছিতে সুরু করে, অথ 
সাধারণ গাছের চাইতে এদের ফলন চারগুণ বেশী। এর সঙ্গে বড় ফলগাছের জোড় করে 
এরা বানয়েছেন তাড়াতাড়ি পাকে এমন জাতের আখরোট। 

উজবোকস্তানের মিচুরিনপল্থীরা কেবল ফলের বাগানেই প্রকাতির রূপান্তর ঘটাচ্ছেন না, 
বুনো ফল ও নাট বনের ক্ষেত্রেও এই কাজ করছেন। যেমন বাবাতাগ পর্বতমালায় (পৃবে 
সুরখান দরিয়া উপত্যকার পাশে অবাস্থিত) বুনো পেস্তাগাছের বন আছে কয়েক শ'একর 
জংড়ে। এখানে ও“রা বুনো পেস্তাগাচ্ছে তেলভার্তি পারশশলিত কলমের গাছ লাগান। আজ 
এই উন্নত, ধরনের গাছের ফল আপনা থেকেই মেলে যায়, পারিশশীলিত পেস্তার এই হল সব 
চেয়ে মূলাবান বোশল্ট্য। 

সরখান দাঁরয়া উপত্যকা থেকে খোজা পারয়াখের ধরফ-ঢাকা চড়া দেখা যায়। এটা 
উজবেকিস্তানের সব চেয়ে উ“্দু পাহাড়ের ভিতর দ্বিতীয় _মাথা তুলেছে বাইস্‌ন পাহাড়ের 
ওপর । দেনাউয়ের ফল উৎপাদকদের 'প্রয় নদণ তুপালাও বোরয়েছে খোজা 'পাঁরয়াখের কাছ 
থেকে । যেখানে পাহাড়ের নীচ থেকে তুপালাও বোরয়ে উপত্যকা বেয়ে চলে গেছে 
সেখানে দাসনাবাদ গ্রাম। এর কাছেই অন্মায় সেরা দুই জাতের ডালিম 'কাজাকে' আর 
শকাজিলোনোর'। পর্বতমালার গভীরে যেখানে সর স্কটের ভিতর 'দিয়ে ফোনল তুপালাও 
গর্জে চলেছে তারই ঢাল; অণ্টল বুনো ডুমুর, বাদাম আর আখরোট গাছে ঢাকা। 

এমাঁন এক আখরোট ঝোপের মাঝখানে সারিসারি শোভা পাচ্ছে নৃতন সহরের সাদা 
বাঁড়গদাল। বিখ্যাত শারগন্ণ কয়লা খাঁনর শ্রামকদের বাঁড় এগুলো। এখান থেকে তোলা 
হয় সেরা জাতের কোক কয়লা। শারগুণ কয়লা খাঁন দক্ষিণ উজবৌকস্তান ও প্রাতিবেশী 
আঁজাকিস্তানের শ্রমাশজ্পকে কয়লা সরবরাহ করে। 

সরখান দরিয়া থেকে আমন দারয়ার দিকে গুলে পৌঁছান যায় জার কুরগান 
মর্দ্যানে। এখানে নূতন তেল ধুপের ভার তোলার যল্ত বসেছে। পৃ 

চমকপ্রদ অবস্থার ভিতর এই কূপের উদ্ভব। ম্যাঁসড্দোনয়ার আলেকজান্দারের 
অঁভহাসক এরয়ান লিখেছেন: 'আলেকজান্দার বখন ওক্সাস্‌ নদীর পারে তাঁবু গাড়েন 


দক্ষিণে ১৯৯ 


তাঁর তাঁবুর অদূরে একটা ঝর্ণা বেরিয়ে আসে আর তারই কাছে বার হয় তেলের একটা 
ছোট নদী।' তেইশ শ' বছর বাদে এই বিবরণ পড়ে সোভিয়েত ভূতত্বীবদরা কৌতৃহলণ 
হয়ে ওঠেন। তেলের খোঁজ করতে করতে তাঁরা তেল আবিদ্কার করেন, প্রথমে এরয়ান 
বার্ণত জায়গায় পরে উপত্যকার 'বাঁভন এলাকায়। জার কুরগানের তেল কমর্শ আর সেই 
সঙ্গে শারগনণের খনিশ্রীমক, শিরাবাদ; শুরচা ও তেরমেজের তুলো উৎপাদনকারণ এবং 
দেনাউ ও সার আশিয়ার ফল উৎপাদকরা এখন সুরখান দাঁরয়া উপত্যকার এই চারটি 
প্রধান পেশার লোক। 

সমরখান দরিয়া উপত্যকায় অসাধারণ ও ভয়ঙ্কর ধরনের কাজ করে আর এক দল 
লোক, উজবোকস্তানের সমনামে এদেরও অবদান আছে যাঁদও অর্থনোতিক ক্ষেত্রে সে কাজের 
[বিশেষ কোন গরুত্ব নেই। এরা বিষাক্ত সাপ ধরে বেড়ায়। গদরজা, এচিস বা গোথরো 
পেলে এদের আর আনন্দের সামা থাকে না। তাড়াতাঁড় ওষুধ না পড়লে এদের কামড়ে 
মারা যেতে হয়। একথা যেন কেউ না মনে করেন যে মেয়েদের হাতব্যাগ্গ বা বেল্টের জন্য 
এরা সাপ ধরে বেড়ায়। কম বিষাক্ত বা বষহীন সাপের চামড়া দিয়ে মেয়েদের 'হাতব্যাগ 
তৈরী হয়। শিকারীরা এদের দেখা পেলেই মেরে ফেলেন গুরজা, এঁচস বা গোখরো পেলে 
এরা চেষ্টা করে ওদের জ্ান্ত ধরতে যাতে ক্যানভাসের থলে করে, ছে'দা-ওয়ালা বাক্সে প্দরে 
তাসখন্দে পাঠাতে পারে 

তাসথদ্দে খাঁচার ভিতর সাপগুলোকে রাখা হয়। গবেষকরা নিয়মিতভাবে এদের [বিষ 
বার করে নেন। সাপগদলো গ্রাসের উপর ছোবল মেরে তারই ভিতর 'বিধ ঢালে। তারপর 
বিষ শ্নাকয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় উজবেকিস্তান বা নাখল সোভিয়েত ইউনিয়নের 
পরাক্ষামূলক চিকিৎসা ইন্স্টিটিউটে। বিষ থেকে তৈরী লঘ দ্রব হাসপাতালে ব্যবহার করা 
হয়। সোভিয়েত চিকিৎসকরা ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছেন গোখরোর বিষ এক চমৎকার 
অবেদানিক। উত্তর উজ্জবোকিন্তানের আর এক সাপের বিষ রক্তকে ঘনীভূত করায় সাহায্য 
করে _ এর নাম তামার মাথা। কোন কোন আবের চাঁকংসাতে গোখরোর বিষ ফলপ্রদ। 


৪। সীমান্তে 


দূর থেকে দেখলে নূতন তেরমেজের মরুদ্যানকে বিরাট বাগান বলে মনে হয়। 
অগ্যনাত গাছের উপর সহরের ধোঁয়া উঠছে। মরুদ্যানে ঢুকে নজরে পড়ে ডান দকে আর 
বাঁ দিকে হাজার হাজার জলের উজ্জল রূপোলী ধারা। মর্দ্যানের ভিতর "দিয়ে 


২০০ সোভিয়েত উজবৌকস্তানে ভ্রমণ 
আড়াআড়িভাবে পান্তা চলে গেছে দুর থেকে এদের মনে হয় মাথা-নোয়ানো উইলো গাছ, 
প্লেন-গাছ বা কারাগগাছের বিচ্ছিন্ন শিকলের মত। এর ভিতর দিয়ে ধূসর ধূলোর মেঘ 
তুলে লরি ছটে চলে। 

তেরমেজের বাঁধানো সোজা রাস্তার পাশে লক্বার্ড পপলারের সার থাকায় সহরের 
চেহারাটা ছিমছাম। সহরের চারপাশে নীচু দেয়াল। সহর প্রাচীরের ঠিক বাইরে সীমান্ত বয়ে 
চলেছে। 'বয়ে চলা" বলছি, কারণ সীমান্ত হল আমন দরিয়া। এর দক্ষিণ তাঁর সোভিয়েত 
অণ্চল আর বাঁ তীর আফগানদের । 

তেরমেজের দাঁক্ষণে দিগন্ত বরাবর ভাঙ্গাভাঙ্গা পাহাড়ের সাঁর। ওখানে আফগানিস্তান । 
এর লোকেরা পারশ্রমী আর দঢ়-প্রাতজ্ঞ যোদ্ধা। ওদের দ় প্রাতিজ্ঞা সম্পর্কে একটা প্রবাদ 
আছে: 'যে আফগান একবার খেজনর গাছ পোঁতে সে জান দেবে ত গাছ ছাড়বে না। কোন 
বিদেশী আক্রমণকারী. আফগানিস্তানের জনগণের লড়াইয়ের ক্ষমতা নষ্ট করতে গারোনি। 
এমন কি যখন মনে হয়েছে যুদ্ধে আর কোন আশা নেই, সামন্ত কর্তা আর বাঁণকরা যখন 
দেশের বার্থ উপেক্ষা করে শঞ্পুর সঙ্গে হাত মালিয়েছে, তখনও আফগানিস্তানের লোকেরা 
লড়াই চালিয়ে গেছে! শেষটায় জয়ীকেও সরে পড়তে হয়েছে। 

আফগানিস্তানের লোকেরা , সোভিয়েত মধ্য এঁশয়ার জাতিগদ্ীলকে শত শত খাল, 
বৈদনাতিক কেন্দ্র, কারখানা ও নূতন সহর, হাজার হাজার যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার, মোশন 
ও ট্র্যাক্টর স্টেশন এবং 'বাভন্ন সাংস্কীতিক সংস্থা তৈরী করতে দেখেছে। 

যে কোন আফগান চাষী আম; দাঁরয়ার দাঁক্ষণ পারে জাম চাষ করে বা মাছ ধরে, যে কোন 
আফগান বণিক তেরমেজ সহরে আসে সেই সোভয়েত ইউীনয়নে মানুষের জীবনে যে 
বিরাট পাঁরবর্তন এসেছে তা দেখতে পায়। আমরা এর ফলকে সাধারণ ও স্বাভাবিক মনে 
কার, কিন্তু তারা দেখে অন্যভাবে, অন্য আলোয়। 

সোভিয়েত ভূমির সণমান্ত থেকে উজবোকস্তানের দিকে চাইলে এখানকার সেই নূতন 
জশবনের প্রাতাঁট বোশন্টা, যাকে আমরা প্রাত্যাহক ও সাধারণ বলে ভাবতে 1শখোঁছ, এক 
সতেজ শাক্ততে ও পর্ণতায় দেখা দেয়। যে নূতন পাঁথবী আমরা রচনা করোঁছ তার 
মার্ততে বাদমিত হয়ে আমরা যখন উজবোকস্তানের দিকে তাকাই মনে হয় কোট কোটি 
চেখ আমাদের শপছনে সীমান্ত থেকে দৃস্টি মেলে আছে। আমাদের দৃষ্টি যোদকে ওরাও 
চাইছে সোদকে: এই দৃষ্টি এমন এক প্রজাতল্দের উপর যে মধ্য যুগের অন্ধকারের বহু 
উধের্+ তার বিজয় পতাকা উীঁড়িয়েছে, রাজনশীতিজ্ঞ ও বিজ্ঞানীদের সরল উক্ত ব্যবহার করে 
বলা চলে এই প্রজাতন্তাট প্রাচ্যে সাজতান্তিক আলোকস্তত্ত। 


১। পাগলা নদ 


2 
টি পনার কি ভ্রমণের সখ আছে? আপাঁন কি রাতে স্বপ্ন দেখেন সেই 
না শ্রমসাধ্য এবং কখনো কখনো কষ্টকর অথচ মুক্ত ও আশ্চর্য যাযাবর 
্‌ ২ জীবনের? তার কথা এত উৎসাহ নিয়ে লিখে গেছেন বিখ্যাত রুশ 
(টি পিক নিকলাই পরেজেভালকি।.াঁদ তাই হয়, াদ লোভ জাগে 
পটিকের জীবনের অভাঁবত এ্যাডূভেন্চারের জন্য, লোভ জাগে সেই “সব কম্টের জন্য যা 
দূর হয়ে কেবল সাফল্য ও সৌভাগোর কথাটুকুই স্মাততে অক্ষয় হয়ে থাকে __ এক কথায় 
ভ্রমণের নেশা যাঁদ থাকে তাহলে আমর দাঁরয়া ধরে তেরমেজ থেকে খরেজ্ম মর,দ্যানে অবশ্য 
যাবেন। 

তাছাড়া, আমদ দাঁরয়ার ড্ভেনচারের সবটুকু উপভোগ করতে হলে একা একা দাঁড় 
বাওয়া নৌকো বা জাহাজে গেলে চলবে না, এতে একঘেয়ে লাগবে। তাই যেতে হবে বাছ্প 
বোটে নাঁবকদের সঙ্গে মিলৌমশে। 

খরেজ্‌ম পেশছতে কণদন লাগবে ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করবেন না। ৬০০ মাইল যেতে 
এক সপ্তাহ, পক্ষ কাল, এক মাস অথবা__ছ'সপ্তাহও লাগতে পারে। সবটাই 'নর্ভর করে 
ভাগ্যের উপর! কারণ পাঁথবীর আর কোথাও এম্নি ধরনের পাগলা নদী নেই। এখানকার 
নৌ চলাচলও অদ্ভুত। একমান্র 'হাজার দ2ঃখের নদ' হ্য়াই আর 'মাসাঁসাঁপ, যার 
খামখেয়ালির কথা িখে গেছেন মার্ক টোয়েন, এদের সঙ্গে 'পাগলা নদ' আম, দাঁরয়ার 
কিছুটা মিল আছে। 

প্রথমেই একথা বলতে হয় যে আম প্রত বছর লোকজনের জাম, বাগান, তারিতরকারীর 
ক্ষেত ভাঁসয়ে নিয়ে যায়। লোকে শদধ্দ বলে 'আমু নিয়ে গেছে'। যে তাঁর বেয়ে নদী কত 
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দিন ধরে শান্তভাবে বয়ে চলেছে, হঠাৎ একাঁদন তারই উপর ছদ্টে আসে সে, প্রচণ্ডভাবে 
ভাঙতে শযর; করে মাটির চাপড়া, কখনো কখনো দিনে শত শত গজ পর্যান্ত। 

এই নদী কত না সহর আর গ্রাম ডঁবয়ে দিয়েছে। এ বিষয়ে যে অব কাহিনী শোনা যায় 
তার ভেতর সব চেয়ে হালের আর তাই সব চেয়ে চমকপ্রদ হল আমর সঙ্গে তুর্তকুল সহরের 
লড়াই। এর কথা সবাই জানে, এখন পাঠ্য প.স্তকেও স্থান পেয়েছে । আমার সে পময়কার 
কথা মনে আছে যখন আমদূর ঘাট থেকে তৃর্তকুলে যাবার জন্য একটা ছু'মাইল লম্বা 
ধলোভর্তি রাস্তা ছিল। তখন কারা-কষ্পক স্ব-শাসিত সোভিয়েত সমাজতান্বিক প্রজাতল্বের 
প্রথম রাজধানী গহসেবে নিমণি কাজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে তুর্তকুলে। হঠাৎ নদশটি এগিয়ে 
আসতে লাগল সহরের 'দিকে। প্রথমটায় কোচোয়ান ছাড়া আর সবাই খ্াশ হল, কারণ নদীর 
ঘাট এগিয়ে এলে ভার সমবধে। কিন্তু বছর বছর যখন নদী সহরতলীর দিকে এাঁগয়ে 
আসতে সমর করল, ওদের ভয় হল। নদ হয়ত রাস্তাঘাটও ভাসিয়ে নেবে। সহর বাঁচাবার 
জন্য একটা বিশেষ বাঁধ তৈরীর সংস্থা গড়ে উঠল। 

ইঞ্জিনিয়াররা সহরকে বাঁচাবার জন্য সব রকমের চেষ্টা করতে লাগলেন। সোভিয়েত 
ভূগোলাবদ ফেদরভিচের “মর মুর্তি ই থেকে উদ্ধত করে বলতে হয় যে সময় নাগাদ 
'আম্য এসে তুর্তকুলের বাঁড়ঘরের কাছে পেশছল, হিসেব করে দেখা গেল আমর হাত 
থেকে সহর বাঁচাবার জন্য যে খরচা পড়বে তার চেয়ে সহরের মূল্য কম। এ চেষ্টা চালিয়ে 
লাভ কী? এই বিশ্বাসঘাতক ও দন্দত্তি নদীর সঙ্গে আবরাম লড়াই না করে সেই শাক্ত ও 
অথ দিয়ে একটা নূতন সহর তৈরণ করা কি আরও 'বিজ্ঞেচিত কাজ হবে না? সে সহর 
হবে আরও বড় ও সমন্দর, থাকবে সংবিধেজনক ও নিরাপদ জায়গায়। কারা-কম্পক 
গরবর্থমেন্ট ঠিক করল তৃর্তকুল ত্যাগ করে নূতন রাজধানী গড়বে। এভাবে প্রাতষ্ঠা হল 
নদকুস সহরের। 

আমু দিয়ে গেলে এই অসাধারণ নদীর খেয়াল আর রণচণ্ডশ মেজাজ দেখে অবাক 
হতে হয়। 

চাকা দিয়ে জল তোলপাড় করে আপনার গাধাবোট এগিয়ে চলেছে। সে টেনে নিয়ে 
চলেছে এক জোড়া বজরাকে। আমযপ্র মধ্যাপ্চলের বেশীর ভাগ তুক্কমেন প্রজাতন্বে হলেও 
মাঝিরা সবাই খরেজ্মের উজবেক। এরা ক্যাপ্টেন, কর্ণধার ও খালাসী। 

খরেজ্‌মের মরুভূমির ভিতর যত বেশী যাওয়া যায়, আকাশ তত বেশী নীল ও 
পারিহ্কার। ডানাদকে কিল কুমের বাল প্রথমে হলয্দ ধূসর, পরে কমলা রঙের আর 
বাঁ দিকে কারা কুমের ধূসর বালরাশ। মাঝে মাঝে নজরে পড়ে তৃগাই, লতা জাঁড়ত গুজ্ম 
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ও গাছপালার চওড়া ভুমখণ্ড। নদীর পারের জঙ্গলে, তীর বরাবর উজ্জ্বল পাখনা 
ফেজান্টরা বেপরোয়া হয়ে ঘুরে বেড়ায়, লোক বা জাহাজ দেখে ভয় পায় না। 

মহামাহম ও আশ্চর্য নদী আমু বয়ে চলে। দ,প,রে বায়ুর তাপ তরঙ্গ এর ঘোলাটে 
জলের উপর িকাঁমক করে ওঠে। দূরের [জাঁনসের পাঁরলেখ বমাগত বদলে যায়, যেমন 
ত/লোর বজরা নিয়ে স্রোতে ভেসে চলেছে গাধাবোট, এক পাল কারাকুল ভেড়া নদীতে জল 
খাচ্ছে কিংবা যৌথখামার' কায়ুকের (ছোট নৌকা) কালো চারকোণা পাল নদীর বকে পত 
পত শব্দে উড়ছে। 

আম্দ'র লালচে জলে তীরবতা সবুজের প্রাতাবম্ব পড়ে না। আকাশ, মেঘ বা নদীর 
একেবারে পার ঘেশ্ষা বালিয়াঁড়র ছবিও জলের উপর ভেসে ওঠে না। এজন্য আরবরা এর 
নাম দিয়েছে “জহন' বা 'কর্দমান্ত” নদণী। বন্যার সময় এর ৩৫ কিউবিক ফুট জল নিয়ে 
তাকে বাছ্পে পাঁরণত করলে ৬: পাউণ্ড শুকনো পাঁলমাঁটি পড়ে থাকে। এ ছাড়া, 
বাল/রাশও এ সঙ্গে ভেসে চলে। আম্দ'র ঘোলাটে তরঙ্গের চূড়ায় সুযলোক কখন 
ঝলসায় না। ্ 

গাধাবোট খখন পারের কাছ দিয়ে চলে, এর তারবতর্শ নলখাগড়া আর বালিয়াঁড়র 
বেড় এত দ্রুত সরে যায় যে মনে হয় এক্সপ্রেস ট্রেনের জানলা থেকে ওদের দেখাঁছি। বসন্তের 
বন্যার সময় আমর আ্োতের বেগ প্রাত সেকেন্ডে চার গজ পর্যন্ত পেছয়। কিসু চড়ায় 
ঠেকলেই গাধাবোটের খোল হঠাৎ থর থর করে কে'পে ওঠে। গছনে দ্রুত আসা খ্যব লম্বা 
গুণ টানা বজরাগ্ুলো সঙ্গে সঙ্গে বোটকে ধরে ফেলে, স্লোতের বেগ আর কর্ণধারের প্রাণপণ 
চে্টায় বজরাগনুলো কোটের পাশ দিয়ে কিছ; দুরে "গয়ে চড়ায় ঠেকে। 

বোট আর বজরার লোক যাঁদ একটু দেরী করে ফেলে তাহলেই সর্ধনাশ। কুঁড় 'মাঁনটের 
কম সময়ে বজরার পিছনে এক দ্বীপ উঠতে সর; করবে। হ্যাঁ, সাত্যকারের দ্বীপ! মাঝ 
নদীতে হলেও ওটা দ্রুত বাড়তে থাকবে। এর সঙ্গে ধারা খেয়ে আম্য হয়ত প্রায় মাইলখানেক 
পর্যন্ত পাশে সরে নূতন খাতের সূষ্টি করবে। বজরাগুলো পড়ে থাকবে উচ্চু শ্ঢকনো 
জাঁমর উপর। আম্দর মাঁঝদের কাছে এ ধরনের অনেক গস্প শোনা যায়। 

একবার 'মস্কৃভিচ্কা' নামে একটা বজরা এরকম ফ্যাসাদে পড়েছিল। নদী এর 
পাশ থেকে এক মাইল দূরে সরে যায়। বজরার অন্য ধারে, ঘতদুর চোখ যায়, কারা কুমের 
বিস্তৃত বাঁল। 'মস্কৃভিচ্কা' চার্জো থেকে খরেজমে মিম্টিখাবার নিয়ে যাচ্ছিল রোদের 
তাপে জিনিসগুলো তাড়াতাঁড় খারাপ হবার সন্তাবনা, তাই মেয়ে নাবকরা কর্তৃপক্ষের 
'অনুমতি নিয়ে কারা কুমে এক মিঠাইয়ের দোকান খুলে বসল চারাদক থেকে এসে হাজির 
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হৃত্বে লাগল কারাকুল রাখালরা, যেন নতুন ইপ্দারার দিকে ছ;টছে। ছ'মাস বাদে আম ফিরে 
এসে 'মস্কাঁভচকাকে' ভাঁগয়ে নিয়ে চলল, শেষটায় একটা গাধাবোট ওকে খ:জে বের করল। 

কিন্তু বোট যাঁদ চড়ায় আটকে যায় তাহলে সাধারণত অন্য ব্যাপার ঘটে। অসস্তব 
দ্রুতগাঁতিতে বজরাগুলোকে খুলে দেওয়া, হয়। মাঁঝরা হাল, লাগ আর নোঙরের সাহায্যে 
বজরার সামনের দিকে ম্োতের মূখে ধরে রাখার চেষ্টা করে যাতে সামান্যতম বাধার সৃষ্টি 
হয়। এদের উদ্দেশ্য হল নদীকে তার পথ বেয়ে চলতে দেওয়া কারগ ৯,৫০০ থেকে ২,০০০ 
গজ চওড়া হলেও নদী দদার্ত এবং সামান্য একটু বাধা পেলেই এক পাশে সরবার 
চেষ্টা করে। 

ইতিমধ্যে চাকা দিয়ে মাটি আর বালি তুলতে তুলতে বোটটা চড়ার উপর দিয়ে বিরাট 
এক কচ্ছপের মত নকটতম বজরার কাছে এগিয়ে চলে এবং তার থেকে এমন কোণে 
দাঁড়ায় যাতে ওর তলা থেকে ধাবমান জল বজরার নীচের মাটি ধ্দইয়ে নিয়ে যায়। আমদ'র 
নৌচলাচলকে যথার্থই উভচর বলা হয়েছে। শীক্তশালণ হীঁঙনের বোট, বেশনর ভাগ সময়ই 
চড়ার উপর 'দয়ে গাঁড় মেরে চলে। জলশন্য চড়ার উপর দিয়েও সে চলতে পারে। 
বজরাগদলোকে চড়া থেকে টানতে,আর তাদের য্‌ক্ত করবার জন্য তাকে বহদ ঘণ্টা ধরে 
যে অসংখ্য ও জর্টল কসরৎ করতে হয় তা বর্ণনা করা এখানে সম্ভব নয়। এসব করে সে 
আধার চলতে স্যর; করে এবং তার গাঁত হয় এক্সপ্রেস ট্রেনেরই মত, কিন্তু ঘণ্টা, আধ 
ঘণ্টা, এমনাক কয়েক মিনিট বাদেও আবার চড়ার সঙ্গে ধাক্কা খেতে পারে। 
খবর কী? আমর বোয়ারপ্ষণী অবশ্যই আছে, সকাল থেকে সন্ধে অবাঁধ তারা নদীতে 
ঘোরাফেরা করে, জলের মাপ নেয়, খাট পোঁতে। কস্ত আমু চলেছে এদের চাইতে জোরে। 
খবাটর থেকে ওরা ৫০ গজ দুরে যেতে না যেতেই দেখা যায় নদীর ধারা ১০০ গজ দুরে 
সরে গেছে। আম, সব সময়েই চলাচলের পথ বদল করছে। 'এ অবস্থায় বোয়ারক্ষী কোন 
কাজে লাগবে?” বিভ্রান্ত পাঠকরা হয়ত এই প্রশ্ন তুলবে। 'বপদের জায়গাগ্দলিতে 
বোয়ারক্ষণীরা বোটের কাছে এগিয়ে না এলে ব্যাপার আরও মারাত্মক হয়ে উঠত। নদীর 
উপর অনবরত নজর রেখে ওরা মোটামদ্রট জানতে পারে কোনাদকে নদীর চলাচলের পথ 
সরে যাচ্ছে এবং চড়াকে এড়াবার জন্য বোটকে কোন রাস্তা ধরতে হবে। স-তরাং, এরা 
অন্ততঃ [কছদ্টা কাজে লাগে। 

কিন্তু চলাচল পথ চাল; রাখার জন্য নদী থেকে মাঁট তোলার খন্দ্ বসান হয় না কেন৯ 
এরকম ত অন্য জায়গাতেও করা হয়, তাই নয় কি? ঠিক কথা _ একবার আমদতেও 


খরেজম, ২০৭ 


সাকসন ড্রেজ এনে প্রধান চলাচল পথের মাঝখানে বসান হয়োছিল। এর পাইপের ভিতর 
দিয়ে বাল্‌ তুলে পারে ফেলা হচ্ছিল। দত্ত যল্মচালক ?পছনে ?ফরে হতভম্ব, মাত্র কয়েক 
মানটের ভিতর সাকসন ড্রেজের ?পছনে এত বড় চড়া গাঁজয়েছে যে একটা খেলার মাঠ 
হতে পারে। এ বিশ্রী ড্রেজ যন্দের তুলনায় আম; অনেক বেশী স্বাধীন, দ্রদত ও 
পারবর্তনশীল। 

এসব সত্বেও জল ম্বানবাহন কমা আমকে জব্দ করেছে। কাঠিন জায়গায় এরা 
জাহাজকে দ্র'তগতিতে সাহায্য দেয়। নদী যেই জাহাজের সামনে চলাচলের পথে বাধার 
স্যন্ট করে অমান তাকে সাহায্য করার জন্য মাইন ভার্ত বোট নিয়ে িস্ফোরণকারাঁর দল 
সেখানে ছুটে আসে। এরা চড়ার ভিতর মাইন ফেলে আর বোটের গিপছনে বিরাট 
মোমবাঁতর মত জল আর বালি আকাশের দিকে উর্ধক্ষপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে পিছনে বজরা 
নিয়ে গাধাবোট রওনা দেয়। প্রতিটি ম্যহূর্তই মূল্যবান কারণ আমন আবার রাস্তা আটকে 
দিতে পারে। 

[বিস্ফোরণকারণী দল ও বোয়ারক্ষণী থাকা সত্বেও অন্য নদীতে অভান্ত নাবকরা 'আমদতে 
জাহাজ চালাতে গারবে না। কারণ জলের পারিমাগজ্ঞাপক খাটি, নদীর মানচিত্র বা নদীর 
চড়ার পারচয় নিয়ে আম নদীর ক্যাপ্টেন পথ চলে না, তাকে নদীর হাবভাব বিচার করতে 
হয়। যেমন করে মরুবাসী বালুর বই পড়ে ঠিক তেমান সে এই বিরাট বইয়ের মতো 
নদীকে পড়ে চলে। 

কালো ও যেন বাহ্যত ভিতর-চাপা 'ডিম্বাকীতি জলরাশকে পাক খেয়ে উপরে উঠ্ঠতে 
দেখলেই অন,মান করতে হবে নৌচলাচল পথাঁট বদলে যাচ্ছে। উদ্জল ও মসৃণ জলের 
বকে রেখা আর বৃত্ত দেখেই বুঝতে হবে একটা চড়াকে নদী ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে। 
পাখার আকৃতি একটা ঘযুর্ণর বাঁক বলে দেয় ওখান থেকে একটা চড়াকে নদ ধুয়ে নিয়ে 
গেছে। জলের প্রাতাঁট রেখা, খাত বা কুণ্ণনকে বইয়ের প্রা্তাট লাইনের মতো বিচার করে 
সে। প্রাত পড্ঠাতেই নূতন কিছন, অন্য দিকে মন দিলেই চড়ায় ঠেকার আশঙকা। এ জন্যই, 
কেবল দিনের বেলায়, শান্ত আবহাওয়ায় আমন্তে বোট চলাচল করে, কারণ রাতের 
অন্ধকারে নদীর সব চিহ মুছে যায়, বাতাস তাদের [িশ্চিহ করে দেয়। 

ক্যাপ্টেন রিজের উপর দাঁড়িয়ে থাকে, ইঞ্জিন ঘরের সঙ্গে লাগানো কথা বলার চোঙ্গার 
সামনে। সির দুজ্টিতে নদীর দিকে চেয়ে থাকে সে, তার হাত প্রসারত অকে্ট্রা পাঁরচালকের 
মত। এই হাতের শদকে চেয়ে থাকে হালের মাঝ চাকার উপর ঘার হাত ঘুরতে থাকে 


২০৮ সোভিয়েত উজবৌকস্তানে ভ্রমণ 


ক্যাপ্টেনের আঙুল বা হাতের চেটোর প্রাতটি শর্দেশের সঙ্গে সঙ্গে। থেকে থেকে ক্যাপ্টেন 
মাথার উপর হাত নাড়ে আর তা নজরে পড়া মান্্র বজরার মাঝরা দন্দন্তিভাবে চাকা 
ঘ্যর়োতে থাকে। এভাবে কখনো কখনো বোট ও তার বজরা বিভ্রান্তিকর চড়ার ভিতর 'দিয়ে 
সাপের মতো উদ্দাম গাঁততে পথ কেটে যায়। 

দুল দল আতলাগান ও তুয়া মুয়দন গঁরসঙ্কটের কাছে খরেজমের পথের 
শেষ চিহন। বেণীর মত জড়ানো আমর ফোঁনল 'িক্ষু্ধ তরদদ পর পর গাঁরসঙ্কট 
দুটো ধরে চলে গেছে। তুয়া মুয়ুনের সব চাইতে সঙকীর্ণ অংশে নদীর বিস্তৃতি মার 
৩৮০ গজ। 

তুয়া মুয়ূন পৌঁরয়ে জাহাজ আবার এসে হাঁজর হয় এক চওড়া খালের ভিতর । বাঁ 
দিকে শারলাউকে লবণ জোট ও তূলোর গাঁইট পোঁরয়ে মাথা তুলেছে ঘোর সবুজ গাছের 
সার, দুই মরদ্ভঁমির ভিতর 'দিয়ে অতাঁদন ধরে বোট চালাবার পর এই দৃশ্য অপ্রত্যাশত। 
যত এগদনো খায় গাছেরা ততই ঘন হয়ে ওঠে, 'দিগন্তব্যাপী বিরাট বাগানের সঙ্গে মিশে 
গেছে ওরা। এই হল থরেজ্‌ম মরদ্যান। 


&। প্রাচীন খরেজ্ম সভ্যতার সন্ধানে 


১৯৩৭ সালে প্রত্তাত্বক সের্গেই তলস্তভের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউানয়নের "বিজ্ঞান 
আকাদমর প্রত্ততাঁত্বঁক আঁভযান্রী দল খরেজমে পেখছয়। এ ধরনের আঁভযান এখানে এ 
সবগ্রথম। আম দাঁরয়ার বিপরীত, কারা-কল্পকের পারে বর্তমান খরেজমের কাছাকাছি 
থেকে এগ্রা কাজ চালান। একে বলা হত “প্রাচীন সেচ” প্রান্তর। দিগন্তে নীলাভ সদলতান- 
উইজ-দাগ পর্বতমালা পর্যন্ত সারা পথ আভিযান্নী দলের সামনে বালি বাঁলয়াঁড় আর 
তাকিরের মাঝখানে শুধ্য ধবংসপ্রাপ্ত দ;গ্ প্রাসাদ, ও বাসগৃহের প্রাচীরগ্ীল _- একটা 
সমগ্র প্রাচীন দেশের ধনংসাবশেষ। 

প্রক্লতাত্বকরা মৃত সহর ও গ্রামের রাস্তাঘাটে ঘ্যরতে লাগলেন, মরমভ্ীমর একমান্র 
বাঁসন্দা সাপ থেকে সতর্ক থেকে । ধংসাবশেষের ভিতর ইতস্ততঃ 'বাক্ষিপ্ত মাঁটর পাত্রের 
মাঝখানে পাওয়া গেল পেতলের তৈরা 'জানিসের ভাঙ্গা টুকরো, রোঞ্জের আস্ত গয়না বা 
মালা, পাথরে খোদাই করা সীল অথবা ঘোড়সওয়ার ও অদ্ভুত জীবজন্তুর মূর্তি। আইজ- 
কালা দগ্গে কোন কোন মাটির ঘরে তাঁরা আধিদ্কার করলেন খন্ট জন্মের প্রথম থেকে 
তৃতপয় শতাব্দীতে তৈরী প্রাচীন পথের খিলানগাীঁলকে, তখনও ওরা অটুট অবস্থায়। এই 
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অস্বাভাবক ঘটনার কারণ এই যে পাঁথবীর অন্য যে কোন জায়গার তুলনায় এখানকার 
বার্ধক ধাঁরপাত কম, এমন ক চার ইঞ্চির কম। 

সে দিনের কথা আঁভযান্নী দলের বরাবর মনে থাকবে যোদন অধ্যাপক তলম্তভের 
সহকারী আ. তেরেনজাঁকন তোঁসক-কালা দুর্গের সামনে অবাক হয়ে দাঁড়ান। এই ধ্বংসাবশেষ 
সবপ্রথম দেখলেও তাঁর অবধারত মনে হল তান এধরনের 1জানস অন্য কোথাও দেখেছেন। 
কোথায় দেখেছেন মনে করার জন্য মাথা ঘামাতে লাগলেন। শেষটায় তাঁর মনে পড়ে গেল 
এমাঁন জিনিষ দেখেছেন 'আনিকভগ্কোয়ে প্লেটে'। 

১৯০৯ সালে বিপ্রবের অনেক আগে, উত্তর উরালের মাটি খংড়ে একখানা গগাঁল্ট করা 
রূপোর প্লেট পাওয়া যায়। এর নাম 'আনিকভস্কোয়ে প্লেট । যে গ্রামের কাছে এটি গাওয়া 
গিয়োছিল তারই নামে এর নাম। প্রস্থতাত্িকরা এটিকে লোননগ্রাদের হাঁমটেজ মিউাঁজয়ামের 
জন্য নিয়ে এলেন, এখনও সেখানেই আছে। 

প্লেটের উপর স্যন্দর এক দদ্গের নক্সা আঁকা । শিরস্ধাণ পরা সশস্ত যোদ্ধারা দাঁড়িয়ে 
আছে দদগ্গের ছাদের উপর। দাঁতকাটা ব্দরদজে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত দটো মান্য ঝুলছে। 
নীচের 'দকে "দ্বিতীয় তলার ছাদের উপর 'শঙ্গাবাদকরা শিঙ্গা ফু'কছে। সম্ভবতঃ কোন 
বীরের দেহভস্ম ভরা কলস গান্তীর্যের সঙ্গে দগ্গের বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। দুর্গের 
সংলগ্ণ ছোট ছোট বারান্দা থেকে মেয়েরা দেখছে ঝুকে পড়ে। অশ্বারোহী সৈন্যরা দরর্গ 
ঘিরে আছে। 

প্রক্নতাত্বকরা একমত হলেন যে এটি ওশনদ বংশের সময়কার প্রাচীন ইরানয় পার। 
প্লেটের নক্সা পর্যবেক্ষণ করে 'বজ্ঞানীরা চতুর্থ ও পণ্চম শতাব্দীর ইরানীয় স্থাপত্য শিল্প 
সম্পর্কে অনেক প্রবন্ধ লিখলেন, কোন সমৃতাঁচহ না রেখেই এই 'শিক্পের অবল্যাপ্ত ঘটে। 

এখন হঠাৎ প্রকাশ পেল এ প্লেট ইরান থেকে আসোন, এসেছে প্রাচীন খরেজ্‌ম্‌ থেকে । 
প্লেটের উপর আঁকা প্রাসাদের নীচ তলার নক্সা প্রকাশ পেল তোসক-কালা দূ্গের 
বাসোপযুক্ত বুরুজের ধ্ংসাবশেষের মধ্যে। 

সোভিয়েত প্রত্নতাত্বকরা উপলান্ধ করলেন পাঁথবীর নিকট অপাঁরচিত এক প্রাচীন 
সভ্যতাকে আবিষ্কার করতে চলেছেন তাঁরা। ধ্বংসাবশেষ খঃড়তে খড়তে সাত্যই তাঁরা 
আঁবিচ্কার করলেন ইতিহাসের এক চমকপ্রদ অধ্যায়কে। 
হয়েছে প্রাচীন খরেজমের। মিশরের মতো খরেজমেও নদীমুখাস্ছিত ব-দীপে উর্বর 
পাঁলষুক্ত জামিতে চাষের কাজে খ7বই উন্নতি ঘটে। নদীর সঙ্গে সংগ্রাম করে এর আক্রমণ থেকে 
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২১০ সোভিয়েত উজবেবিস্তানে ভ্রমণ 


বাঁচতে গিয়ে জনগণ সেট ও চাষের এক জাঁটিল পদ্ধতির উন্তব করে। সেই সূদূর অতাইতে, 
এই খাভারেজ্‌মে' (আলোর রাজ্য) লাখিত হয় আগ্ন-উপাসক মাজদাইদের পার গ্রন্থ 
জেন্দ-আভেস্তা। অধ্যাপক তলস্তত তাঁর লেখায় য্যান্তুসহ এর প্রমাণ দিয়েছেন। 

কিন্তু খরেজ্মের সভ্যতা শীর্ষে পেশছয় পরে, খৃষ্টপনর্ব চতুর্থ শতাব্দী ও খ্জ্ট 
জন্মের গরে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর মাঝামাঁঝ সময়ে। সে সময় এক বিশেষ ধরনের 
ক্লাঁতদাস প্রথা নিয়ে শাঁক্তশালা রাষ্ট্রের স্াষ্ট হয় আমর বদ্ধীপে। সে যূগের শত শত 
দ্গ, রাজ প্রাসাদ, কেল্লা এবং সংরক্ষিত জামদারশগ্যালন আমাদের সময় পর্যন্ত বৈ'চে 
আছে। এ পর্যন্ত প্রশ্নতাত্বকরা মাত্র বিশাটিকে খংড়েছেন। বিত্তু তাঁরা খরেজমের ভিপি 
আঁবচ্কার করেছেন, তার অক্ষরমালা উদ্ধার করেছেন। এ'রা অসংখ্য মদ্রা, পোড়া মাটির 
ক্র ম্যার্ত, গৃহে ব্যবহৃত অঞ্গদনীত জানিস, যেমন মাটর পান, কাপড়, রঙ্গীন কম্বল, 
চিত্র করা পরদার টুকরো, চামড়ার জুতো, রোগ্জের পেরেক এবং গম, জোয়ার, আঙ্যর ও 
ফুঁটির বাঁজ আবত্কার করেছেন। সন্তবত্তঃ 'আনিকভস্কোয়ে প্লেটের' উপর আঁকা বারান্দার 
উপর দাঁড়ানো কোন স্দ্দরীর হাতে ছেণ্ড়া একখানা চেপ্টা রু্টও পাওয়া গেছে তোঁসক- 
কালা দুর্গে। সোভিয়েত সন্ধানীদের চোখের সামনে ধীরে ধীরে আজ পর্যন্ত অজানা এক 
প্রাচীন রাষ্ট্রের জীবন উদ্ঘাটিত হচ্ছে 

খরেজমের তোপরাক-কালা সহরে অবশেষে সোভিয়েত প্রত্রতাত্বকরা তিনশ ঘর- 
ওয়ালা একটি প্রাসাদ আবিচ্কার করেছেন। প্রাসাদে আছে থন্টে জন্মের পরে তৃতীয় 
শতাব্দীর প্রাচীর চিত্। এগ্যাল এত বৌশষ্টাময় যে সঙ্গে সঙ্গেই প্রাচীন িঞ্প ইতিহাসের 
এক নূতন অধ্যায় চোখের সামনে ভেসে ওঠে। 

এর মধ্যে একটি প্যানেল আছে। হা্কা নীল পটভূমিতে কালো ঢেউ আর তার ভিতর 
সাঁতার কাটছে সাদা-লাল গাছেরা, প্যানেলের উপরে কালো বা লাল পটভূমিতে আঁকা 
মানুষ ও প্রাণী মুর্তি এবং আঙ্রগুচছছ ও পাতা । আর একাট প্যানেলের নীল-ধৃসর 
পটভূমিতে কালো প্লেটের বর্ম এবং ঘোর লাল পটভূমিতে ঘোড়সওয়ারের দল। তিন নম্বর 
প্যানেলে দেখা যায় নীল পটভূমির উপর পাটল বর্ণের মান্মষের মুখ, এটা বাস্তবধমর্শ 
কায়দায় আঁকা। অন্যান্য প্যানেলের কোনটায় ধুসর বর্ণের ফেজাণ্ট ও বাঘ শিকারের, 
কোনটায় বা ফল পাড়ার স্যন্দর দৃশ্য। একাঁট হলঘর থেকে প্রত্রতা্তিকরা খ$ড়ে বার 
করেছেন খরেজম্‌ রাজাদের প্রাতমৃর্তি, এগুলো বিভিন্ন রঙ দেওয়া মাটির তৈরী। 

আশ্চ্ এই, এ রাজত্বের স্মতিচিহে'র উপর কালের হাত বিশেষ পড়োন। ১৯৪৮ সালে 
কাঠ, চামড়া ও কাগজের তৈরী খরেজসের প্রাচীন পুস্তক সংগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। অধুনা 


খরেজ্‌ম ২১১ 


পাথবীময় যে সব প্রত্তাত্বক অনুসন্ধান চলেছে তার মধ্যে প্রাচীন খরেজ্মের এই খনন 
কাজ সম্ভবত সব চাইতে চমকগ্রদ। 

খরেজমের প্রকতাত্বকরা কেবল অতাঁতের দিকেই তাকায় না। সমস্ত সোভয়েত 
মানুষের মতো তাঁদেরও অগাধ উৎসাহ বর্তমানকে নিয়ে, এ সঙ্গে ভাবধ্যতের দিকেও তাঁরা 
চোখ রাখেন। তাই তাঁরা প্রাচীন সেচ খালের তলদেশকে খ:টনাঁটভাবে অন,সন্ধান করে 
তার নক্সা ও মানচিত্র "বানান যাতে এগ্যালকে আবার গড়ে তুলে মরুভূমি অঞ্চলে প্রাণ 
ফারয়ে আনা যায়। 

এ'দের পর্যবেক্ষণের ফলে, খুব বেশশ দিনের কথা নয়, একটি প্রাচীন খালকে আবার 
গড়ে তোলা হয়েছে। এর থেকে জল যাচ্ছে প্রাচীন সেচের কির্ককিজ জাঁমতে। ওখানে 
যৌথখামারণরা গ্রাম তৈরী করেছে, তূলো লাগয়েছে। চাল, হয়েছে একটা নূতন তূলো 


কারখানা। মর,্ভূমিতে জবন এনেছেন প্রত্তাত্বকরা। 
৩। উরগণ্চ 


৯৯৪৮ সালের গ্রাচ্মের একাট দিনে উরগণ্চে আমার হোটেলের বারান্দায় দড়য়ে 
মৃঞ্ধ হয়ে সযস্তি দেখাঁছলাম। (উরগণ্জ খরেজম অণ্চলের বর্তমান রাজধানশী।) আকাশের 
পটভূমিতে ছায়ামদৃর্তর মত দাঁড়ানো গাছগদাীলকে এত কালো যে মনে হল ওরা অঙ্গারে 
পাঁরণত হয়েছে। তাদের ভিতর দিয়ে বাঁড়র মাটির ছাদগঠলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল কমল। 
রঙে। নূতন বাঁড়িগদাল দূরে অন্ধকারে অস্পস্ট, তাদের জানালাগদলো রক্তের মতো লাল। 
হঠাৎ মিলিয়ে যাবার আগে সমস্ত দশ্যপটাঁট বরাট কয়লা স্তুপের মত জ্বলে উঠল! 
যেখানে মাটি ছিল সেখানে দেখতে পেলাম মার্বেল পাথর আর সোনা, মনে হল আমি 
এমন একাঁট আশ্চর্য রাজ্যে ভেসে গিয়োছি যা কেবল রূপকথায় আছে। আর [ঠিক সেই 
মহূর্তে রাস্তার দুর সীমানায় এক উউবাহণ দলের মাথা ভেসে উঠল 

উটের দল যখন হোটেলে পেছল রাত হয়ে গেছে। উটের দ'পাশে সাদা গাঁইট ঝুলছে। 
মা! মা! কাছ থেকেই একটা বাচ্চার গলা শোনা গেল, 'এ যে স্কুলের বই এসে 
গেছে! 

ও, তাহলে এই ব্যাপার! আম জনাঁশক্ষা বিভাগে গতকাল এই উটধাহী দলের কথাই 
বলতে শুনোছিলাম। জনৈকা শাক্ষিকা উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করাছলেন স্কুল যে খোলা 
হবে, উটবাহণীরা যথাসময়ে এসে গেশছবে ত। 'উটের দল স্কুলের বই নিয়ে আসছে £' 
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পাঠকরা বোধ হয় অবাক বোধ করছেন। হ্যাঁ, ব্যাপারটা তাই। 'এই যদগে, আজকের দিনে ?+ 
হয, আজকের এই টোলভিশন, জেট 1বমান ও পারমাগাঁবক পদার্খ-বিজ্ঞানের যুগে। 

মধ্য এশিয়ায় একটি প্রবাদ আছে, 'যাদি জুতোর জন্য চলতেই না পারলে পাঁথবা বড় 
হলেই বা লাভ কণ?ঃ মাত্র সোঁদন পর্যন্ত খরেজমের অবস্থা ছিল এমান: যানবাহনের 
বাবস্থা শোচন?য়। উরগণ্টের সবচেয়ে কাছের রেল স্টেশন 'ছিল চার্‌জৌ, প্রায় ৩০০ মাইল 
দুরে! সমাজতান্ক পদ্ধাতিতে দ্রুত গড়ে ওঠা এই অণ্চলের যা" প্রয়োজন তার অক 
জীনসও নাধিকরা 'পাগলা' আমর সঙ্গে আঁবরাম লড়াই করে নিয়ে যেতে পারত না। 
'এমন কি খরেজম থেকে তূলো পর্যন্ত বিমানে করে নিতে হত। পেট্রোলও পেপছে দিতে 
হত তাই। এর মানে কণ দাঁড়ায় তা বোঝার জন্য অর্থনগাতিজ্ঞ হবার দরকার নেই। যে 
বিমান দেড় টন পেঞ্জোল পেণীছে দিত তার যাতায়াতে খরচা হত ওর অর্ধেক গারমাণ। 

এ পারিমাণ পেট্রোল খরচা হত লরির বেলাতেও, এরা কারা কুমের 'নীল বালদ পোরয়ে 
খরেজ্‌মে পেঁছত। ড্রাইভাররা নীল চশমা চোখে দিত বলে কারা কুমকে রাঁসকতা করে 
নাম 'দিয়োছিল 'নগীল বাল”। পেট্রোল ছাড়াও মরমভূমির ঝলসানো রোদে প্রচুর জলের 
দরকার হত, বিশেষ করে পিছন দিক থেকে বাতাস বইলে। এ রকম বাতাসে ইন ঠাণ্ডা 
হয় না, রেডিয়েটর যেমন টগবগ করতে থাকে ড্রাইভাররা আঁভশাপ দিতে শর করে। 
প্রচুর জল লাগে রেডিয়েটরে। এ জন্য খরেজ্ম অণ্লে কিছ্দাদন আগে পর্যন্তও 
লাঁরর চাইতে উটকেই বেশী সীবধেজনক মনে করা হত, কারণ উটরা জল. ছাড়া এক 
হপ্তা পর্যন্ত চলতে পারে ঘাঁদও বইতে লেখে ওরা এমানভাবে যেতে পারে পনের দিন 
পর্যন্ত। 

উরগণ্ডে প্রায়ই লোকদের বলতে শদনতাম : “বেতারে খবর পাওয়া গেছে উটের দল রঙ 
লাগানোর তেল নিয়ে আজ সকালে কশক-কুদদক কূপ পোঁরয়ে এসেছে...” 'বাড়ি যাবার 
পথে ডাক্তারখানা থেকে এক বোতল বারজোম নিয়ে যেও, ওষুধ দপ্তরের একটা বিমান 
এসেছে... বিজরায় করে মদ যতক্ষণ না পেশছচ্ছে গৃহপ্রবেশের উৎসব বন্ধ রাখ।” 

যারা রেলের পাশে সহরে বাস করে, তাদের কাছে এসব কথা অদ্ভুত শোনায়। প্লাত 
ঘণ্টায় তাদের স্টেশনে যে মাল এসে পেশছচ্ছে তা তারা খেয়ালও করে না, কারণ এটা 
তাদের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মতোই স্বাভাবক। কিন্তু খরেজ্‌মে মার িছাঁদিন আগেও যানবাহন 
সমস্য ছিল কঠিন _ গনরূতর রকমের কঠিন! 

এটা জানা থাকলে [শেষ একটা ভাব নিয়ে উরগণ্কে দেখতে হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ 
নেই যে সমাজতন্ত্রী উজবৌকস্তানের অন্যান্য জায়গার তুলনায় উরগণ্ পিছিয়ে আছে। 
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ধিস্ু একথা মনে রাখতে হবে ছ'টা বড় তূলো-কারখানার জন্য সমস্ত যন্ত্রপাতি উট আর 
বজরা করে খরেজ্‌মে আনতে হয়েছে। ছাদের জন্য লোহার পাত এসেছে বিমানে । তারা 
কতট্‌কু করতে পেরেছে না দেখে, কতখাঁন করে ফেলেছে তা দেখে সাত্য অবাক হতে হয়। 

বাঁড়র জানালায় কাচ লাগান হয়েছে। কিছাঁদন আগেও এ জানিস সেখানে ছিল 
না। শাভাত জলাবদন্যং স্টেশন নির্মাণ করে সহরে ইলেন্টিঃক আলো জগয়েছে। জলের 
পাইপ বাঁসয়েছে, সহরেঁর রাস্তা বাঁধয়েছে, তার পাশে গাছের সার করেছে। লক্বা লম্বা 
গাছ দিয়ে পাক বানিয়েছে, গড়ে তুলেছে বহদ আধ্দানক কারখানা ও বসবাসের বাঁড়, 
হাসপাতাল আর স্কুল। মান্র কছ্যাদন আগেও বইয়ের দোকানের জানালায় ছায়া পড়ত 
উটের (বই বোঝাই গাঁইটগুলো ওদের পিঠ থেকে নাবাবার সময় ওরা গোল লালচে ধূসর 
কান দদটোকে মুড়ে রাখত), আজও সহরের ভিতর 'দিয়ে যাওয়া শাভাত খালে মোটর 
বোটের সঙ্গে দেখা যাবে সেকেলে কায়ুক, এদের পাল কালো রঙের, সামনে একখানা ছোট 
আয়না বসানো। (কায়কের খোলে যৌথখামারীরা তাঁরতরকারী নিয়ে বাজারে যায়।) 
উরগণ্চের ডাক্তার, হীর্জীনয়র ও অন্যান্য কমশরা এখনো তাদের বাপ ঠাকুদ্€র তৈরী 
বাঁড়তে বাস করে। এক কথায় উরগণ্চ হল বৈসাদশ্যের সহর। দন দিন তব্দ নতুনের 
বৌশষ্ট্য ফুটে উঠছে -. এই হল সমাজতন্মের বোঁশম্ট্য, যা প্রাতাঁট সোভিয়েত নরনারী্র 
প্রয় ও পাঁরাঁচিত। 

উরগণ্চ শক্ষকদের ইনাস্টাটউটে যাওয়া ঘাক। এই দোতলা ভবনের বারান্দায় বসে 
একদল উজবেক তরদ্ণ তরণী সোভিয়েত কৃন্িম স্প্থানক আর সাইবৌরয়ায় নূতন 
খাঁন ও কলকারখানার 'নিমণি কার্য িয়ে জোর আলোচনা চালাচ্ছে িংবা খলাবাল করছে 
কি ভাবে তাদেরই এক সহপাঠি গত রাতে শর্ট ওয়েভে কুমেরুতে সোভিয়েত 'তাঁমধরা 
নৌবহর '্লাভা'্র সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এক কথায় এরা পাঁথবীর সব রকম ধ্যাপারেই 
উৎসাহণী। প্রজাতন্বে সার্বজনীন মাধামিক 'শিক্ষা চালদ্র করা হচ্ছে। দশ বাৎসরিক স্কুলও 
বছর বছর বেড়ে চলেছে। এর থেকেই অন্্মান করা যায় শিক্ষকের কত দরকার এবং এ 
জন্যই উজবেকিন্তানের প্রাতিট আণ্টলিক রাজধানশতে একাঁট করে 'শক্ষক কলেজ আছে। 
উরগণ্চ শিক্ষক ইনস্টিটিউট এদের অন্যতম। 

এর পর দেখা যাক উরগণ্ আণ্ালক হাসপাতালটিকে। এখানে সবাঁকছুই চকচকে 
পাঁরস্কার। অস্ত্র চিকিংসার ঘরে বাতির আলো এসে গড়ছে কাচের টোবলে সবন্দর করে 
সাজানো বশদদ্ধ পারে আর আদ্ব্োপচারের যন্ত্রপাতির উপর | ঘর এত উত্জব্ল যে ডাক্তারদের 
সাদা প্রন আর বায়দ চলাচলের 'ছদ্র-টাকা গজও চকচক করছে। 
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সোভিয়েত চিকিৎসা 'বজ্ঞান দ্রুত মধ্য এশিয়ার লোকদের 'প্রয়ই হয়ে ওঠে! সোভিয়েত 
শাসনের প্রথম দিকে ডাক্তারদের মাধ্যমে প্রায়ই স্মদুরবতা িশলাকে সমাজতাল্রিক ভাব 
ধারণা প্রচারত হয়। সে সময় ডাক্তারের অভাব ছিল, গ্রামাঞ্চলে হাসপাতালের সংখ্যা ছিল 
নগণ্য। উজবোকিস্তানে ঘরে বেড়াতে হত চাঁকৎসক ও ক্বাস্থ্যরক্ষী দলগদলকে। 

স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্য সম্পকে জনসাধারণের কাছে বক্তৃতা দিত। 
চক্ষ্র বিশেষজ্ঞেরা জটিল আচ্্রোপচার করে হাজার হাজার লোকের"দৃন্টি ক্ষমতা 'ফারয়ে 
দেন। এদের ছানি, ট্রকোমা, গ্রকোমা ও অন্যান্য বহন ধরনের চোখের রোগ ছিল। অন্ধ 
মানদষ দৃষ্টি ফিরে পেলে যে ডাভ্তার তাকে ভাল করেছে তার নাম চারাদকে ছাঁড়য়ে পড়ত। 
সে সময় ডাক্তারদের বিশেষ করে সার্জনদের মনে করা হত যাদদকর। 

ক্রমশ চিকিৎসা বজ্ঞান উজবেক জনগণের নিত্য জীবনের অংশ হয়ে দাঁড়াল। মস্কো 
ও লেনিনগ্রাদ, তাসখন্দ ও সমরকন্দে মোডক্যাল ইনস্টাটউট পাশ করা হাজার হাজার 
উজবেক ডাক্তার পহর ও গ্রামাঞ্চলের হাসপাতাল ও 'ক্লানকে ছাঁড়য়ে পড়ল। এর সবগদীলই 
বিনামূল্য" চাকংসালয়। এরা কলেরা ও বসন্ত মহামারকে সম্পূর্ণভাবে নম্ট করেছে) 
বিপ্রবের আগে উজবেকিপ্তানে এদের" ছিল প্রচণ্ড প্রকোপ । প্রজাতন্দে যক্ষা রোগকে এরা 
অর্ধেক সারিয়ে ফেলেছে। ম্যালোরয়া বা বৃত্তিগত ব্যাধকেও বহন পরিমাণে কমিয়ে এনেছে 
এবং মধ্য আঁশয়ার বিশেষ সব ব্যাঁধ পাপ্পাটাচি, লেইসমানিয়াসস, ব্রসেলীসস ও 
ড্রেকুনকুলোসিসের চিকিৎসা করতে [শিখেছে। 

আজ উজবোকস্তানে ১৮৬ জন লোক পিছদ হাসপাতালে একাঁট বিছানা। সমগ্র সোভিয়েত 
ইউনিয়নে যেমন উজবেকিন্তানে হাসপাতালের জন্য কারও পয়সা লাগে না। সোভিয়েত 
ডাক্তার পাথবীর 'চাঁকংসা বিজ্ঞান সংক্রান্ত অধদনাতম অগ্রগতির সঙ্গে পাঁরাঁচত, যে কোন 
বড়ো সহরে এরা ানজেদের 'শক্ষা উন্নত করার জন্য বাধ্যতামূলক আতারক্ত পাঠ নেয়। 
এ ছাড়া, প্রাত হাসপাতালে ডাক্তারদের বৈজ্ঞানিক সচ্মেলন বসে, সেখানে তারা অভিজ্ঞতা 
বিনিময় করে। 

পিছন আগে পর্যন্ত খরেজম মরদদ্যানের এক বোশিল্ট্য ছিল পর মাধ্যমে শিক্ষাপ্রাপ্ত 
ছাত্রদের সংখ্যাঁধক্য, এর কারণ মর্যদ্যান রেল থেকে ধহ; দুরে! এই ছাত্ররা হল কারখানা 
ও আঁফসকমাঁ এবং যৌথখামারী। এরা দূরের 'বাভন্ন টেকাঁনক্যাল কলেজ অথবা 
বিশ্বাবদ্যালয় থেকে পত্র মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করত। আজও 1বমানে করে উরগণ্চ থেকে 
আসার পথে প্রায়ই সাক্ষাৎ দিলবে এ ধরনের দএকজন ছান্রের যারা চলেছে তাসখন্দ বা 
মস্কোতে তাদের শেষ পরাক্ষা দিতে। বর্তমানে লোকেরা এমন এক বিষয় নিয়ে পত্রযোগে 
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অধ্যয়ন করছে ধার সঙ্গে খরেজমের কদাঁচৎ কোন সম্পর্ক ছিল। এটা হল রেল যানবাহন 
সংক্রান্ত স্কুল ও ইন্স্টাটিউট। 

১৯৪৭ সালের শীতকালের শেষে এই উদ্দীপনায় সংবাদ সমস্ত খরেজ্‌মে ছাড়িয়ে 
গড়ল যে ওখানে রেলপথ তৈরণ হবে৷ এটি যাবে সমগ্র খরেজমের ভিতর দিয়ে এবং খুক্ত 
হবে আশ্‌্হাবাদ রেলের সঙ্গে (চারজৌতে), পরে সব চাইতে সখাক্ষপ্ত রাস্তায় 
(আলেক্সান্দ্রভ-গাই ও প্সারাতত হয়ে) সোভিয়েত ইউীনয়নের ইউরোপীয় অংশের 
কেন্দ্রীয় অণ্চলের সঙ্গে িলবে। 

সেই স্মরণীয় বসন্তের দিনগীলতে অননসন্ধানীরা যখন কোথায় রেল লাইন বসবে 
তার খোঁজে বেরোল, মান বখন তাদের থাম, খাঁটি ও যন্ত্রপাতি জুগিয়ে দিতে লাগল, 
খরেজমের প্রাতটি যোৌথখামার তখন তাদের পারিকাঁজ্গত অংশের চাইতেও বেশী করে 
ফসল বুনতে লাগল ভাবিষ্যৎ রেলানমতাদের উপহার হিসেবে। 

গ্রীত্মের শেষ "দিকে ৬০ হাজারেরও বেশী উজবেক, তুক্মেন ও কারা-কজ্পক কাজে 
লাগল। এক মাসে তারা রেলের দক্ষিণ অংশের ৩৮৫ মাইল লম্বা রাস্তা তৈরী করে 
ফেলল, দেশ জ্‌ড়ে এদের নাম ছাড়িয়ে পড়ল। এই পথ চারজৌ থেকে কুন্গ্রাত পর্যন্ত 
বিস্তুত। 

তাসখন্দ, আশৃহাবাদ্দ ও অন্যান্য সহরের লোকেরা ধহন্‌ ভাবে নিমতাদের সাহাষা 
করল। তারা বিমানে করে নম ক্ষেত্রের কেবলমান্র উজবেক অঞ্চলেই সাজসরঞ্জামসদদ্ধ 
৪০1ট অবসর বিনোদন কেন্দ্র, ২৩টি বেতার কেন্দ্র, ৫াট দাঁত চাঁকৎসার ঘর, ২০ট 
হাসপাতাল, সবাক 'চত্রের বহন প্রজেক্টর, ডাক ও তার আফস এবং দোকান গাঠাল। 
গাইয়ে বাঁজয়ের দল আর সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় ও ছাপা বিভাগের লোকও পাঠিয়ে 
দিল। 

রেল রাস্তা তৈরী হবার গর কমর্পরা আবার ফিরে গেল তাদের তুলোর ক্ষেতে, লেদ 
যন্তে বা আফিসে। তখন চারজৌর প্রান্তে প্রথম লাইনপাতা গাড়ি কাজ চালাতে লাগল। তৈরী 
হতে লাগল পুল আর স্টেশন, বসতে লাগল যাবতীয় আধদাঁনক ষন্ত্রপাতি। 

খরেজ্‌মের বালু পেরিয়ে রেলের লোকেরা ক্মশ এগিয়ে আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত 
িজেল-চালিত রেলগাঁড়র তীঁক্ষ! হুইাসিল বেজে উঠল উরগণ্চ স্টেশনে। সবাই জানল 
রেল পেশছে গেছে খরেজমে। সেখান থেকে লাইনপাত্তা গাড়ি এগিয়ে চলল বাঁড়, ফলের 
বাগান ও মাঠের ভিতর দিয়ে তাহয়া-তাসে। এটি সোভিয়েত ইউনিয়নের সব চেয়ে নৃতন 


২১৬ সোভিয়েত উজ্বোঁকস্তানে ভ্রমণ 


সহর। পরে রেল লাইন মরুভূমির বিশাল আঁধত্যকা উত্ত-উর্ত পের্‌বে, কাজাখ স্তেপ পার 
হয়ে আলেক্সান্্রভ-গাইয়ে গেশছবে। 

এটা হলে খরেজ্‌ম আর দরবার অণ্টল থাকবে না, হবে সোভিয়েত সমাজতান্ঘিক মধ্য 
এশয়ার প্রবেশ দ্বার। কারা কুম রেলওয়ে তাঁজকিস্তান ও তুকর্মোনয়ার বহ; সহর থেকে 
মস্কোর দূরত্বকে ৭৫০ মাইল কমিয়ে দেবে। 

আজ থেকে কয়েক বছরের মধ্যে কেউ যাঁদ নূতন রেলে চড়ে খরেজ্‌মে যায় তা হলে সে 
যেন একবার উরগণ্ে নাবে, স্টেশনের হৈ চৈ মাল ঘর আর জলখাবার ঘর পার হয়ে পা দেয় 
একবার রাস্তায়। কণ সহরে বা সহর়ের বাইরে এখনকার চাইতে অনেক বেশী পন্ট- হয়ে 
সর্বন্ই নজরে পড়বে জীবন সময়কে কী করে ধরে ফেলছে, ?িক ভাবে দ্রুত থেকে দ্লুততর 
গতিতে 'মাঁলয়ে যাচ্ছে খরেজমের বৈসাদশ্য। 


৪। লোক শিল্পী ও কারিগরদের সহয 


প্রজাতন্মের অন্যান্য সহরের মৃত উরগণ্সের আণ্চলিক [থয়েটারে দেখা যাবে রুশ 
ক্লাঁসক বা সমসামায়ক বিষয়বন্কুর উপর লেখা উজবেক নাটক। কিন্তু এখানকার নাটক বা 
সঙ্গীতানজ্ঠানে এমন জিনিসও দেখা যাবে যা অন্য কোথাও নেই। এ হল খরেজমের সজখব 
লোক নূত্য। উজবেক মর্দ্যানের অন্যান্য অধিবাসীদের মত লালায়িত নৃত্য ভঙ্গী নয়। 
খরেজ্‌মের তামবদর ও চাঙ বাদ্য যল্ঠের সঙ্গে খরেজমৈর সঙ্গখতও শোনা যাবে। আভনেতা 
ও দর্শক উভয়ের পোষাকেই খরেজ্‌মের ীশল্পকলার বৌঁশষ্ট্য। 

যে সব মেয়েরা আভনয় দেখে তাদের অনেকের মাথাতেই মনোরম তুবেতেইকা। 
এগুলো তৈরা 'বাভন্ন রঙের গ্াট ও গাড় লাল মদের (ক্ল্যোরেট) মতো রঙের ভেলভেটের 
উপর িজ্কের সুতো দয়ে। থিয়েটারে জেলা থেকে আসা অনেক যৌথখামারীর গায়ে গাঢ় 
লাল আলখাল্লা। এই পোষাক, উরগণ্ট 1থয়েটারে এবং অন্যান্য নূতন পৌর বাড়তে 
প্ল্যাস্টারের কাজ, বৈশিন্ট্যময় স্থানীয় কম্বল, কুমগান, বাসনপত্তর এবং অন্যান্য হাতের 
কাজ __ ঘা প্রায় প্রত্যেক উরগণ্ের বাড়িতে দেখা যায় _ এ সবই তৈরী খিবার 
শক্পীদের। এটি খরেজমের সব চাইতে বড় সহরের মধ্যে দ্বিতীয় এবং আগেকার খানদের 
রাজধানী। 

খিবা থেকে উরগণ্চ ২০ মাইল। দুই সহরের মাঝখানে একটি বাস লাইন আছে। 
খবাতে একটা নূতন চাখানার সামনে বাস থামে। চাখানাটি সহরের ফটকের মুখে । 


আরাল সাগরে বজরার দল। 


একাটি যৌথখামারের বেতার কেন্দ্। 


'লাল উজবোঁকস্তান' তুলে উৎপাদনকারণ যৌথখামারের কিন্ডারগার্টেনে প্রাতরাশের সময়। 


কারা-কল্পকীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্। আমু দয়ার 
ব-দ্বীপে নলখাগড়ার উপর বিমান থেকে ম্যালোরয়া 
নিবারক উষধ বর্ষণ। 


খরেজ্‌ম ২১৭ 


চাখানার সামনেই সহরের ধুসর মাঁটর দেয়াল এত চওড়া যে তার উপর দিয়ে আরাবা চলে 
যেতে পারে এবং এরই দু'পাশে এ মাটিযই তৈরশ বড় বরুজ। ফটকের উপর খোদাই করা 
কাঠের তৈরী পাতা ভার কালো ধাতুর প্লেট দয়ে আঁটা। দেয়ালের পিছনে খিবার প্রাচীন 
দর্গ। তার নাম ইচানকালা। তাতে খরেজম্‌ লোক িল্প ও স্থাপত্যের চমৎকার 
নিদর্শন। 

ইচানকালায় দাঁড়য়ে আছে অসমাপ্ত কালতা-মনার। অত্যন্ত চওড়া ও মনোরম, ঘন 
সবুজ ও নীল টাইলের বেড় দিয়ে ঘেরা। রোদে এটা [িকামিক করে, মাথা তুলেছে ধূসর 
বাঁড়গ্যীলর উপর রূপকথার প্রকাণ্ড এক চোর্জার মত। সারা ইচানকালার উপর দিয়ে 
কালতা-মিনার ও অন্যান্য ছোটখাট চূড়া ছাঁড়য়ে, মসা্জদ ও সমাঁধমান্দিরের নীল গম্বূজ, 
প্রাসাদের ছাদ আর বাজারের থামের উপর দিয়ে, কেন্দ্রীয় অগ্চলের কবরখানা পোঁরয়ে, রাস্তা 
ও কানা গলির জাঁটল জটলার উপর "দিয়ে বাজ উড়ে চলে অগ্লান্ত। কয়েকটি গাল এত 
ছোট যে দুটো গাধাও পাশাপাশি যেতে পারে না। 

সম্ভবত প্রাচ্য জগতের অন্য কোনও সহর ইচানকালার মতো মধ্যযগীয় চেহারা এতটা 
ধরে রাখোন। কারণটা এই --িপ্রবের ঠিক পরে ইচানকালার সৌধগনালির প্রায় অর্ধেককে 
যাদম্ঘরের সম্পান্ত বলে ঘোষণা করা হয়। খরেজ্‌ম্‌ মর্দ্যান বহম্দর বিদ্তৃত মরভাঁমির দ্বারা 
দেশের সঙ্গে বাচ্ছিন্ন থাকায় এবং রেলওয়ে থেকে দূরে ধলে উজবৌকস্তানের অন্যান্য 
মর্দ্যানের চাইতে এর উন্নাতি ঘটে ধারে ধারে। তা ছাড়া, সবাঁকছ্‌ ছেয়ে, সবাকছদকে 
জয় করার বাসনা নিয়ে যখন নূতন জীবন উৎসারিত হল খিবায় তার প্রথম কাজ হল 
সহরের বাইরেকার দেয়াল ধ্যালসাৎ করে সেখানে নূতন রাস্তা নিমণি। ইচানকালার চারাদকে 
'ক্রানক, স্ট্যাভয়াম, ক্লাব দ্কুল এবং খিবার বিখ্যাত হস্তাঁশজ্প জমবায়ের জন্য নূতন 
বাঁড়। 

রূশ ইউনিয়ন প্রজাতল্মে যেমন পালেখ, উজবোঁকিস্তানের তেমান সব চাইতে বড় 
হস্তাঁশল্প কেন্দ্র হয়ে উঠল খিবা। এ জন্য চতুর্থ পাঁচ-সালা পাঁরকম্পনায় উজবেকীয় 
প্রজাতন্ম খিবার লোক 'িক্পীদের কাজের উপর খ;ব বেশশী নজর দিল যাতে সহরের দিশক্প 
ও হাতের কাজের উন্নাতি ঘটে। 'উামদ' গ্ালপ্তান, 'উচকুন' ও অন্যান্য সমবায়ে খুব ওস্তাদ 
কাঠ ও পাথর খোদাইকারশ, গান্চ-খোদক ও মডেলিল্পী, অলঙকার 'নমতা, অঙ্কন 
শশজ্পী, কদ্বল কাঁরগর, ?স্ল্ক ও ভেলতেটের সম্চশীশক্গী এবং সংচারু ধাতু ও 
মৃখীশজ্পীরা কাজ করে থাকে। 


২১৮ সোভিয়েত উজবেকিন্তানে ভ্রমণ 


খরেজ্‌ম্‌ অলঙকারের ওস্তাদ বূজমত মাশারিপভ বা দক্ষ তুর্কমেন কম্বল কাঁরগর 
শবাবজান জদমাবায়ভা। ইন কাছের তাশাউজ থেকে খিবায় এসে বহ? উজবেক নারীকে 
কম্বল শিল্প শিক্ষা দিয়েছেন, এবং গান্চূ-খোদক নুর্মেতভ উন্তা বা এ ধরনের কারও 
সঙ্গে ইচানকালায় ঘুরলে ?খবার দগের সাঁত্যকারের পাঁরচয়, অথাৎ এর শিপ বোশষ্ট্য 
নজরে পড়বে। দেখতে পাওয়া যাবে খিধার রাজপ্রাসাদ, মসাঁজদ ও সমাধিমা্দীরে রঙগন 
টাইলের কাজ, যার রঙ এখনো অট্রুট। এ ছাড়া দেখা যাবে জালিরঞ্জাটল কারুকাজ করা 
কাঠের থাম ও দরজা এবং নক্া-কাটা ঝাঁঝাঁর ও স্দীনপুণভাবে ছাঁব-আঁকা বাঁড়র ছাদ। এ 
সবাঁকছুই হাজার হাজার ধছরের আগেকার শিক্গকাজের আভজ্ঞতার ফল। 'কন্তু কারা এই 
সৌধ তুলেছে এবং একে এমন করে সাজিয়েছে একথা জিজ্ঞেস করনে, গাইডও হয়ত খব 
বেশী হলে অস্টাদশ শতাব্দশর উন্তা আবদন্লার নাম করবে। অসাধারণ শিল্প প্রাতভার 
জনা এ'র ভাক নাম হয়েছিল জিন্না। অন্যান্য শিজ্পখদের নাম কারও মনে নেই, এমন কি 
তাদের জখবিতকালেও এদের নাম অনেকে জানত না। 

িবারু এক মহল্লার নাম গাদাইলার। বিপ্লবের আগে এখানে থাকত 'ভাখারর দল। 
এরা পয়সাওয়ালা 'ভাঁখার-_ভিক্ষা করে টাকা বানাত। প্রাক-বিপ্লব িবাতে এদের মধ্যে 
সবচাইতে ধনী লোকটির খ্যাত ছিল বিস্তুত। 'ভক্ষাবান্তিকে ধর্মের দিক থেকে শ্রদ্ধেয় ও 
পাঁবন্র মনে করা হত। শ্রমকে কেউ সম্মান দিত না। আজ সহরের অন্যান্য জায়গায় 
যেমন, গাদাইলারেও মেহনত জনতা বাস করে। িবার কারিগররা ?খবা ও উরগণ্চের 
শ্রামক ও ডাক্তার, 1শক্ষক ও হইাঞ্জনিয়ারদের জন্য বাঁড় বানায়, সুন্দর ওও-আইভান -- 
বিশেষ বারান্দা তৈরী করে _ যার ছাদ এমন যে গদমট্‌ গরমের 'দনে ক্সিপ্ধ ঘাতাস 
ধরা পড়ে স্লোতের মত নীচে নেবে আসে। খবার কাঠ খোদাইকারীরা ও৬-আইভানকে 
সাজায় কাঠের থাম 'দিয়ে, নচটা বলাকাতি, উপ্চুতে ফেসটুন সদৃশ বড় বড় মুর্তি আর ওপরে 
গোলাকাঁতি কান্ঠখণ্ডের জোড়। 

িবার মালিকরা এখন মেহনত মান্দষ। সহরের সব চেয়ে নামী ব্যাক্ত যারা, তারা 
হল লোক 'শল্গী। [বার হস্তাশিল্পীদের নাম সারা খরেজ্ম মরদ্যানে গারচিত। বিখ্যাত 
শিল্গণী তাসখন্দ অপেরা ভবনে জালির কাজ-করা দরজা বানান। এ'র নাম আতা পালভানভ। 
সুক্ষ অলঙ্করণে ববশেষজ্ৰ আবদযল্লা বালতাইয়েভ অপেরা ভবনের হলঘরকে 'চান্মিত করেন। 
এ হলে একটি অত্যাশ্চর্য পাথরে ভাস্কর্যের কাজ করেন সম্দক্ষ পাথর-খোদক 
খদদাইবারগেনভ। এদের প্রত্যেকের নাম প্রজাতন্বের সর্বত্র পারচিত! 


&। আমর দমন 


কল্পনা করা যাক এক পাশে ঝোলা-কৃ'্জ আর জটা-চুল একটা উট। দুটো পুরোনো 
তুবেতেইকা 'দয়ে চোখ দুটো আটকানো, তুবেতেইকার উপর মাথায় একটা ছেড়া কাপড় 
জড়ানো যাতে কছদই না দেখতে পায়। ঝোলা ঠোঁট আর হাড়-সর্বস্ব পা নিয়ে 
সমান্তরালভাবে আটকানো একটা বড় কাঠের চাকাকে ঘ্যারিয়ে উটটা চন্ধর 'দচ্ছে। মাঝে 
মাঝে উট চালক ক্লান্ত পশুটাকে তাগিদ দেওয়ার জন্য চাধ্ক হাঁকাচ্ছে। কাঠের চাকার এই 
সেকেলে পদ্ধাততে খাল থেকে জল তোলা হচ্ছে, জল এসে জমছে একটা লম্বা পারে? 
কাদাভতি* জল লম্বা পান্র থেকে গাঁড়য়ে যাচ্ছে একটা আঁরকের ভিতর, সেখান থেকে 
কাছাকাছি মাঠের মধ্যে। এই হল মধ্য এশিয়ার চাগরের কাজ। 

আজ খরেজ্‌ম্‌ মরদ্যানে কদাঁচং এ ধরনের "জিনিস নজরে পড়বে। এখন এর বদলে 
বসেছে তাসখন্দে তৈরী মধ্য এঁশয়া সেচ গবেষণা ইনস্টাটিউটের কমণঁদের নক্সা করা 
সমান্তরাল পাম্প-যন্র। বিস্তু মান্র পনের বিশ বছর আগেও এখানে ছিল চল্লিশ হাজার 
চাগির। শোনা যেত এর দশঘনথায়৷ বিষ ক্যাচ ক্যাঁচ শন্দ, অনেকটা খরেজ্‌মের নিজস্ব 
আওয়াজের মতো । 

খরেজ্‌মের লোকেরা হাজার হাজার বছর ধরে 'পাগলা' আমর সঙ্গে যা দিয়ে কঠোর 
সংগ্রাম করেছে সেই সব অস্বের একাঁট হল এই াগর। শকনোর সময়ে খরেজম্‌ 
মরূদ্যানের চাইতে আম নীচে নেবে যেত, মদ্নদ্যানকে মনে হত মালভূমর মতো। নীচ 
থেকে তখন জল তুলে মাঠে দিতে হত। অন্য সময় নদীর প্লাবন কিংবা শীতকালে নদীর 
গাঁত যখন রাদ্ধ তখন খরেজ্ম্‌ মরদ্যান মধ্য এশিয়ার এই প্রচণ্ড নদীর অনেক নীচে পড়ে 
থাকে, মনে হয় গর্তের মধ্যে! আম্য হয়ত সমগ্র খরেজমৃকেই বহয দিন আগে ভাসিয়ে নিত, 
কিস্তু আগেকার 'দনের লোকেরা প্রকাণ্ড বাঁধ দিয়ে একে আটকে ফেলেছিল। এর 
চারপাশের সব প্রধান খাল বরাবর গড়োছিল মাটির বাঁধ। সব সদ্দ্ধ এ প্রাচীর এবং বাঁধ 
২৫০ মাইলের চাইতেও লম্বা। 

সেই আগের দিনের মতো, পাহারাওয়ালারা এই বিরাট পন্গের' প্রাচীরের উপর 
পায়চাঁর করত, তীক্ষ/ নজর রাখত নদীর বেখাপ্পা ভাবগাঁতর দিকে । এ ছাড়া বাঁধের মধ্যে 
গর্ত খোঁড়া স্মসালক ও অন্যান্য জন্তুকে মারবার জন্য এর গাছপালার মধ্যে বষ ছাঁড়য়ে 
দিত। বাঁধে চির ধরবার বপদ দেখা 'দয়েছে, বিপদের সথ্কেত দিলেই হাজার হাজার 
লোক--কঁষাঁবদ ও যৌথখামারী --তাদের কাজকর্ম ফেলে নলখাগড়ার তৈরী মাদুর, 


২০ সোভিয়েত উজবেকিস্তানে ভ্রমণ 


কেতমেন আর কোদাল 'নয়ে নদীর কাছে ছুটে আসত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এরা আমকে 
রুখতে সমর্থ হয়। 

কখনও কখনও, অবশ্য, এর পাগলা জল মর.দ্যানের মধ্যে ঢুকে পড়ে । বহন? বছর আগে 
আম কি ভাবে গ্যরলেন জেলাকে আ্লমণ করেছিল একথা খরেজ্‌মের সকলকারই মনে 
আছে। সবাইকে একজোট করা হয় নদীর সঙ্গে লড়াই করতে। উদ্দাম জলরাশর মধ্যে কাজ 
করে লোকেরা (অগদনাঁত তাদের সংখ্যা) শেষ পর্যন্ত নদীর ভাঙন রোধ করে বাঁধ ঠিক করে 
ফেলল। 

এমন কি বান ডাকার সাধারণ 'দিনগযাীলতে যখন হঠাৎ কোন বিপদের সন্তাবনা থাকে 
না, যখন বাঁধে বসানো কাঠের চোঙ্গার ভিতর 'দিয়ে খরেজ্‌মের খাল থেকে জ্বচ্ছন্দে 
আঁরকে জল ঢোকে মোঠের সেচ কাজ হয়ে গেলে চোঙ্গার মখ বদ্ধ করে দেওয়া হয়), সেই 
স্বাভাবক অবন্থাতেও স্থানীয় লোকেরা আমর সঙ্গে কঠিন লড়াই চাঁলয়ে যায়। 

কবরখানাগ্‌লোর দিকে লক্ষ্য করা যাক। চওড়া করে বানানো কবরের উপর বড় বড় 
পাথরের ছাপ কেন? দেখে অবাক হতে হয় এত উচু করেই বা ওগুলো গাঁথা কেন? এর 
কারণ খরেজ্‌মে মৃত দেহকে মাঁটর [ভিতর কবর দেওয়া হয় না, ওদের কবর পাথরের 
ভীন্তির উপর। এর কারণও এ আমদ। আম্মার জলের লেভেল যখন বাড়ে তখন 
মর্দ্যানের ভূজলও বেড়ে ঘায়। ঘায়া মৃত দেহকে কবর দিতে চায় তারাও বাধ্য হয় ওকে 
জলের ভিতর নাবিয়ে দিতে। 

প্রশনটা কেবল কবর নিয়ে হলে তত খারাপ 'ছিল না। আরও ভয়ের কথা এই যে ভূজল 
উপরকার জমিতে লবণ নিয়ে আসে, ফলে, জমিতে অনবরত ক্ষার জমা হয়। আগেকার 
দিনে এ বিপদের হাত থেকে বাঁচার জন্য খরেজ্‌মের লোকেরা এই ক্ষার যযক্ত উপরকার মাটি 
তুলে স্তূপ করে ফেলত। বাঁণ্ট একটু একটু করে এই স্তুপের মাটি ধ্দইয়ে নিয়ে ষেত। 
তারপর গোবর মেশানো বালি ছাঁড়য়ে দিত জমির উপর। এই মাটি তারা তুলে নেওয়া 
উপরকার মাঁটর স্তরের জায়গায় বিছিয়ে দিত। এভাবে প্রতি দ্শীতন বছর অন্তর তাদের 
মাঠের সমস্ত জামকেই তারা বদলে ফেলত ৷ 

আজকের খরেজমবাসারা হেসে সেই দানবীয় শ্রমের কথা স্মরণ করে। তাদের মনে 
হয় ওটা কোন প্রাগোতিহাঁসক যুগের ঘটনা । আজকাল জলা প্রণালী ও জাম উদ্ধারের 
অন্যান্য আধ্যানক প্রথায় এ জাম ধুয়ে যায়। এ জন্য স্বভাবতই তাদের শ্রমসাধ্য কাজ করতে 
হয় অবশ্য আগেকার মত নয়। 

তব; বছরের পরখ বছর বিখ্যাত কাজ; বা '"পাঁলিয়ে-যাওয়া নদীর খোঁজ করার জন্য 


খরেজম ২২১ 


কিছ্যাদন আগে পর্যস্তও এখানকার লোকদের যে কঠোর পাঁরশ্রম করতে হত তার 
তুলনায় এই নালি কাটা বা কার্ধত জাঁমর স্তরের পাঁরবর্তনের জন্য, আগেকার পদ্ধাতর 
কোনই তুলনা চলে না। তখন জারাঁচ বা বিশেষ ঘোষকরা কাজনর কথা জানালে সঙ্গে সঙ্গে 
মর্দ্যানের সমস্ত পারুবরা কেতমেন নিয়ে িচিত্র রঙের বাহনীতে তাদের প্রাধান 
খালগদুলোর মুখের দিকে ছদুটে যেত। 

অতীত কাল থেকে থরেজ্‌মের প্রাতা্টি খালের যেমন হাজাভাত, পাল্ভান, 
শাভাতের অনেকগনাল করে মুখ ছিল। এর কারণ আমর ক্রমাগত দক পারবর্তন, কখনও 
আম্য আসত খরেজ্‌মের কাছে, কখনও যেত দুরে সরে । পলাতক উটের মত সরে-যাওয়া নদীর 
চিহৃকে খংজে বার করা যায় কিন্তু নদকে 'ফারয়ে আনা চলে না। এ জন্য “পাগলা আমকে 
ধরবার জন্য খরেজ্‌মের লোকদের কৌশল করতে হত আর এই কৌশন হল প্রাতাঁট 
খালের অনেকগুলি করে মুখ বানানো। তারা সহজ 1হসাব করত যে, নদ যাঁদ বা এক 
জায়গা থেকে সরে যায় আর এক জায়গায় হয়ত এগিয়ে আসবে, তাদের কাছে ধরা দেবে। 
খালের মনখের কাছে মাটির বাঁধের উপর অসংখ্য কেতমেন মাটি কেটে চলেছে, বাঁধকে কেটে 
ফেলতেই হদহ শব্দে খালের গিতর দিয়ে জল ঢুকতে .লাগল। কিন্তু ঘণ্টা কয়েক গরে বা 
দূ? চারাঁদনের মধ্যে আম্দ গেল সরে। তখন খরেজ্মের লোকেরা ছন্টল আমকে খালের 
আর এক মাথায় ধরার জন্য। এই ভাবে বিশৃঙ্খল নদীকে ধরার জন্য তাদের অক্রান্ত পারশ্রম 
করতে হত। 

কিন্তু ক্ষেতে জল দেওয়া আর খাল শ£কোনর পরেও অনেক কাজ বাকি থাকত, যেমন 
খাল থেকে পাঁলমাঁট সাফ করা। বিরাট ফেরঘানা খাল 'নমাতাদের চাইতেও প্রাত বছর 
খরেজমের লোকদের বেশ মাটি সরাতে হত। এমনকি বছর দশেক আগেও একজন 
যৌথখামারীকে বছরে একশ'রও বেশী শ্রমাদিন শহ্ধন সেচ খালে পাঁরচ্কার আর মেরামতের 
কাজ করতে হয়েছে। মানুষের অর্ধেক জীবন কাত নদীর সঙ্গে লড়াই করে। সুতরাং, 
সোভিয়েত রাষ্ট্রকে খরেজ্মের লোকদের শদ্ধ্‌ খাঁ বা বাইদের হাত থেকেই মাক্ত দিতে 
হয়ান আমদ'র হাত থেকেও রক্ষা করতে হয়েছে। 

[িনাঁট সবচেয়ে বড় খাল-_হাজাভাত, পাল্ভান ও শাভাতের গোটা পনের লকগেটের 
বদলে করা হল সব চেয়ে বড়ো লকগেটগ্যীলর একাঁট মার 'মালিত পদ্ধতি, যার নাম 
তাশসাকা। এভাবে "পলাতক নদীর অন্বেষণ' চরাঁদনের মতো শেষ হল। কেতমেন আমকে 
শফারয়ে আনতে পারোনি, কিন্তু বিস্ফোরক দল ও শীক্তশালণী সাকসন-ড্রেজ লকগেটের 
কাছে কাজ করে নদী ষেমাঁন সরে যাবার চেষ্টা করে অমাঁন তাকে ধরে ফেলে। খরেজ্‌মের 
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ধাঁক খালগদালকে _ বজ্‌স, কিপচাক-আর্না, ক্রিচ-নিয়াজবাই, সোভিয়েত-ইয়াব ও 
মাঁজত-আর্না প্রভীতিকে দুইটি নূতন সেচ খালের পদ্ধতিতেও যুক্ত করা হয়। এ ছাড়া 
সোভিয়েত ইঞ্জিনিয়াররা সেচ খালগদুলিকে নূতন করে তৈরী করলেন, খুড়লেন নৃতন 
স্পিলওয়ে, কারা কুম বালদ্র হাত থেকে খরেজ্‌ম্‌ মরুদ্যান রক্ষা করা হয় পর পর কয়েকাঁট 
হুদে। 

কিন্তু আমর হাত থেকে যৌথখামারীদের মদীক্ত দেওয়ার জন্য'শুধ্দ এইট্রকুই করা হল 
না। হীর্জনিয়াররা খরেজ্‌মে এক্সকাভেটর কেন্দ্র স্থাপন করলেন, এক্সকাভেটরের দাঁতওয়ালা 
মুখ প্রধান খালগ্দীলকে সাফ করতে লাগল ৷ 

এও কিন্তু সব নয়। 

বিজ্ঞানীরা মনে করলেন খরেজম্‌ মর,দ্যানের নীচে এক বাঁধ দিলে মানুষের কাছে নদী 
পরাস্ত হয়ে তারই বশশভূত হবে । বাঁধ দুরন্ত আমকে শান্ত করবে এবং সে একই লেভেলে ও 
স্থায়ী নদীগর্ভে রয়ে চলবে। তখন আর খরেজ্মবাসণদের বার বার জাম ধুইয়ে দিতে হবে 
না। বন্যার হাত থেকে তারা রক্ষা পাবে, উটকে আর 'চাঁগর টানতে হবে না, এমন কি মাঠে 
জল-তোলার সমান্তরাল পাম্পেরও দরকার থাকবে না। 

এই বাঁধের ফলে আমুর শানেকখাঁন জায়গা জংড়ে নৌচলাচলেরও স্মাবধে হবে। আর 
মধ্য এশিয়ার এই শক্তিশালী নদীতে নৌচলাচলের যে মোটামুটি সমস্যা তার সমাধান হবে 
পরে যখন সোভিয়েত মানুষ খরেজ্‌মের ৬০০ মাইল উপরে কারাশি স্তেপকে জল দেওয়ার 
জন্য জলের পাঁরমাণ 'নিয়ন্্রণকারা প্রধান লকগেট শেষ করবে । এই সেচ ব্যবস্থায় যে দ্মইাটি 
জলাধার তৈরী করা হচ্ছে তা হল সোভয়েত ইউীনয়নের দাট নূতন সমদূদ্র। তখন আম 
বিজ্ঞানীদের হিসাব মতো বাগ মানাবে । লকগেটের 'নয়ন্্ণকরা স্থায়শ সর নদীগর্ভে 
শান্তভাবে বয়ে যাবার জন্য যতটুকু জল দরকার কেবল ততটুকু জল দেবে আমন'কে। কারাশ 
স্তেপের ভাবী জলাশয়ের দর্যট স্পিলওয়ের কমর্ণরা 'পাগলা, আম:র মাঝের ম্লোতকে 
নিয়ন্্ণ করবে। আম তখন হবে বাধ্য ও শান্ত। তখন এর থাকবে একটিমান স্থায়ী চলাচল 
পথ, তা রাতের বেলা ধরা পড়বে বোয়ার আলোয়। 

এখনও জাঁমিতে উর জল দেওয়ার সমস্যারও হবে সমাধান। সে সময় আর দুরে নেই 
যখন খরেজ্মের লোকেরা তাদের পর্ধপি/রূধের কাছ থেকে মরদ্ভাঁমর 'ছানিয়েনেওয়া জমি 
ফিরে পাবে। 

তা ছাড়া জল আর আমন'র উর্বর পাঁলমাটি গড়ে তুলবে মরুভূমির বুকে নূতন চাষের 
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জামি। আজ যেখানে মরুভঁমর তপ্ত বালুতে রাখালের কুকুর গা লাগাতে ভয় পায়, মাট 
খে ঠাণ্ডা জায়গা খোঁজে সেখানে জাগবে জলের মুখর খরঘ্রোত, যে গাছ ও গদুঞ্মের জন্য 
খরেজ্ম্‌ বিখ্যাত মরুভূমির বুকে শোনা যাবে তাদের পাতার মর্মরধবান। 

অন্যান্য ফসলের কথা ছেড়ে দিলেও আমর ভাঁটিতে লক্ষ লক্ষ একর জাম জনুড়ে চলবে 
তুলোর চাষ। পাঠকদের স্মরণে আছে উজজধেকদের কাছে তুলোর চাষ কত প্রিয়। এ হল 
প্রজাতন্বের চতুর পাঁচ-সালা পাঁরক্পনা সংক্রান্ত আইনে এর গরদদ্ধ স্পস্ট হয়ে উঠেছে। 
এতে বলা হয়েছে: 'উজবেক ও তাদের বড় ভাই রশ জনগণ তথা সোভিয়েত ইউীনিয়নের 
অন্যান্য জাতিগদুলির মধ্যে বন্ধবত্বের অচ্ছেদ্য ও অমর বন্ধনের বাস্তব সাক্ষ্য হল তুলো ।' 

বিনবুত্বের বাস্তব সাক্ষাণ কথাটি কাব্য রসের দিক থেকে যেমন শাক্তশালী তাৎপর্যের 
দিক থেকেও তেমনি বথার্থ। এ কথা প্রাতাট সোভিয়েত নরনারণীর কাছে স্পন্ট যে এরকম 
সুদৃঢ় ভার উপর যে খন্ধ্ব গ্থাঁপত তা চিরকাল থাকবে অটুট। 


উত্তর দেবে: আলো, বাতাস ও জায়গার কোন অভাব নেই। বিমানের 
অনেক অনেক নীচে নেদকুসে যেতে হলে বিমানে চাপতে হয়) হলদ্দ ও গর্ত-ওয়ালা মাটির 
উপর নজরে পড়ে সবুজ রাস্তার ছোট জালি ও খেলনার,মত ঘরের সার। 

সহরের ভিতর চলাফেরা করলেও একে খুব ছোট বলেই মনে হবে। এর কারণ ননুকুস 
নূতন সহর এবং এখনও তৈরী শেষ হয়নি। মহান স্বদেশপ্রোমক যদ্ধের মান্র কিছাাঁদন 
আগে রোদ্রালোকিত তপ্ত স্তেপের মাঝখানে সহরের প্রথম বাঁড়র পত্তন হয়। 

নদকুসের রাস্তা ধরে হাঁটিলে মাঝে মধ্যে নজরে পড়বে পাথর বাঁধানো পথের উপর দিয়ে 
সশব্দে ছুটে চলেছে মোটর সাইকেল বা লার কিংবা গাঁড় টেনে ধারে ধারে চলেছে একটা 
উট। রাস্তার দু'পাশে কম্পমান গাছের সার--তাদের ছায়া পড়েছে এ্যাসফল্ট বাঁধানো 
ফুটপাথের উপর। একতলা বা দোতলা বাঁড়র মাঝখানে খাল জায়গার ধূসর টুকরো। সেখান 
থেকে ভেসে আসছে স্তেপের ঘাসের উগ্র গন্ধ। মাঝে মধ্যে এ ধুসর জায়গা থেকে এক 
একটা গিরগিঁটি তাঁরবেগে রাস্তা বেয়ে ছ্‌টে চলে, মনে হয় তপ্ত পাথরে ওর পা পড়ে যাচ্ছে, 
তড়রড় করে একটা টোলিগ্রাফের থাম বেয়ে উপরে উঠে ছায়ার দকটায় বিশ্রাম নেয়, মুখটা 
হাঁকরে। 

ন্মকুসের চারপাশে যে বন ও পার্কের বেষ্টনী তা এখনও এত ক্ষ্র যে কাঁজল কুমের 
বালদ-ঝড়ের হাত থেকে তাতে বিশেষ কোন আশ্রয় মেলে না। গরমের সময় রোজই মরদুভাঁমি 
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থেকে প্রায় একই সময়ে একটা গরম ঘূর্ণিঝড় ছুটে আসে। সঙ্গে সঙ্গে সহরের রাস্তাঘাট 
খালি, জানলাগদুলো শক্ত করে এ+টে দেওয়া হয়। ধূলো আর উড়ন্ত বালুতে চারাঁদক 
অন্ধকার। ঘুর্ণিঝড় আধঘণ্টা মত বয়ে চলে_যেমানি হঠাৎ এসোঁছল তেমান হঠাৎ চলে যায়। 
আবার দরজা খ্দলে যায়, মেয়েরা জানলার তাক পাঁরজ্কার করতে সর করে। 

সহর তৈরী এখনও শেষ হয়নি বলে এতে সব রকমের সুযোগ স্মবিধে নেই। কিন্তু এটা 
আদৌ সাধারণ সহর নয়। এটা এমন একটি জাতির রাজধানী যাদের সামান্য কিছাদিন আগে 
পর্যন্ত সহর বলে কিছুই ছিল না। 

কারা-কঞ্পক দেশের লোকেরা এর আগে ছড়িয়ে ছিল স্তেপের চারপাশে । থাকত 
শোচনীয় মাটর ঘরে বা বায়মতাঁড়ত ইয়;রতগালতে যার 'জানলা বলতে ছিল ষাট ছে'দা 
মান'। এই ভাবে ওরা নাহ হতে চলোছিল। পাঁথবীর বুক থেকে তারা সম্পূর্ণ লপ্ত 
হতঘাঁদ নাঘটত মহান অক্টোবর সমাজতান্তিক বপ্পব। এর প্রথম ফল লোকেরা এই চমধকার 
কথার ভিতর 'দিয়ে তখমীন সংক্ষেপে প্রকাশ করল : 'ঘারা মরবে বলে লোকে ভেবোঁছিল তারা 
মরেনি। মরল শুধু বড় লোকের দল।' বিপ্লব অবলমাপ্তর হাত থেকে কারা-কজ্পকদের বাঁচাল) 
কারা-কজ্পকীয় স্তেপে গ্রাম ও সহর গড়ে উঠল। সমগ্র জনতা 'ষাট জানলাওয়ালা ইয়দ্রূত" 
আর ধসে পড়া মাটির ঘর ছেড়ে এল নূতন ও আধ্দনিক বাঁড়তে। 

স্তেপের মাঝখানে গড়ে-ওঠা প্রজাতন্বের অন্যান্য সহরের মত ন্দকুসে এখনও চোখে পড়ে 
কোন ধাঁড়র উঠনে দাঁড়য়ে আছে পুরোনো আমলের ইয়[রত। এটা হল বৃদ্ধ বাপ মায়ের 
অভ্যাসের সম্মান স্বরূপ, দীর্থ জীবন যাদের কেটে গেছে। কিছাঁদন আগে পর্যন্ত নূতন 
বাঁড়তেও ইয়ুরতের পরিচয় খিলত। একটা বিরাট সিন্দুক বাঁড়টার অনেক সেরা 
করত কিংবা টোবলটা এমনভাবে রাখা যেন ওটাকে যে কোন সময়েই সাঁরয়ে নেওয়া হবে। 
স্মরুতে গৃহস্থালীর নূতন আসবাবপত্র যথাস্থানে রাখা হত না, ফলে ঘরের চেহারাও হত 
অদ্ভুত। কিন্তু নূতন বাড়তে থেকে থেকে কারা-কল্পকদের ধঈরে ধীরে নূতন লৌন্দর্যবোধ 
ও অভ্যাসের স্যান্ট হল। তারা একাদকে সহর গড়তে লাগল আর সহর আবার পাল্টা গড়ে 
হুলল ডাক্তার, শিক্ষক, লেখক ও 1শল্পীদের। 

কারা-কল্পকরা যে মরভুঁমির বুকে সহরই গড়ে তুলছিল তাই নয়, তারা একই সঙ্গে 
নূতন জীবন কেন্দ্রের প্রাতিষ্ঠা করাছিল। মর,দ্যানে, গ্রামে এবং যে মাঁটর উপর গ্রাম তৈরী 
করছিল তাতেও এর প্রতিষ্ঠা। 

মনে হয়োছল এ জাঁমকে কোন দিনই তারা উর্বরা করে তুলতে পারবে না। এখানে এ 


করা-ক্পকদের দেশে ২২৯ 


সম্পর্কে একাঁট উদাহরণ 'দিই। সবাই জানেন যে সাধারণ কে'চো মাটি উর্বর করার ব্যাপারে 
গদুরুত্বপত্ণ কাজ করে। এরা মাটি খেয়ে তাকে আবার পারবার্তত ও সারযুক্ত আকারে 
বের করে দেয়। কিন্তু কারা-কষ্পাকিয়াতে কেচা নেই। ওখানকার ক্ষারয্ক্ত মাটিতে কেনো 
বাঁচতে পারে না। তরুণ কারা-কজ্পকীয় গবেষকরা মস্কো ও লোনিনগ্রাদের গঙ্গীদের সঙ্গে 
একন্রে বহু? গবেষণার পর একধরনের শককাঁট বার করেন যারা কেচোর কাজ করতে সমর্থ। 
এই ধরনের লক্ষ লক্ষ শ্ককীট ও অন্যান্য জাতের পোকা সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন 
জায়গা থেকে বিমানে করে কারা-কল্পাঁকয়াতে আনা হল লোকেরা যাতে ওখানকার জাঁম 
বানাতে পারে। 

নূতন সহরগ্যালতে ফলের গাছ লাগানো হল, প্রথমে সে সব গাছে কোন ফল ধরত 
না। সৈথানে ফুলের পরাগষোগ করার মতো কোন পতঙ্গই ছিল না। বিমানে করে মৌমাছি 
আনা হল। ফলের বাগানে গড়ে উঠল মৌচাক আর িছাদনের মধ্যেই গাছের শাখা 
আপেল, পিয়ার, খনবান এবং বাভন্ন ধরনের প্লামে ভরে উঠল। এই ভাবে মৌমাঁছিরাও 
সাহায্য করল জাম গড়তে। 

রর ষ্পানাতে ছি; বানি জানি বারন এনা 
চেয়ে বেশশ যে গাছ জন্মায় তা হল ইয়ানৃতাক বা উট কাঁটা। এই কাঁটাযুক্ত গুল্মকে একমার 
উটেরাই খেতে পারে। কিন্তু এই গাছ থেকেই পাওয়া যায় চমৎকার মধ; | এখন মৌমাছরাও 
এই গাছের ফুল থেকে মধ আহরণ করে থাকে। 

মর্দ্যান ও সহর গড়ে তোলার জন্য অবশ্য কারা-কজ্পকদের সব চাইতে বেশী দরকার 
জলের। 'ওর নিজের কোন জল নেই” মধ্য এঁশয়ার এই প্রবাদের অর্থই হল প্রচণ্ড দারিদ্রয। 
কারা-কর্পকদের নিজস্ব কোন জল ছিল না। তাই তারা ব্ড় বড় সেচ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে 
লাগল: এর মধ্যে আছে আমদ'র দক্ষিণ ও বাঁ দিকে প্রসারত বিশাল িজ-কেতকেন ও 
লোনন খাল এবং আরও বহ; ছোট ছোট খাল। কারা-কম্পাঁকয়ার পাঁরচয় দেবার সময় আম 
এদের সম্বন্ধে খঃটনাটভাবে শোনাব। এখন শুধু এইটুকুই বলব যে এই ব্যাপক 
সংগঠনম্‌লক কাজের কেন্দ্র হল কারা-কল্পকদের নৃতন রাজধানী নুকুস। রৌদ্রালোকিত 
বিশাল স্ভেপের চারাদক থেকে লোকেরা এখানে এসে হাঁজর হয় নূতন পেশা ও. কুকর্ম 
শেখবার জন্য। 

যাদের রাজধানী এ সহর তাদের আগে 'িনজের সহর ও শ্রমাঁশ্প বলতে কিছুই ছিল 
না। আজ এখানে গড়ে উঠেছে ল:সার্ন পাঁর্কার করার কারখানা (আমর ভাটির দিকে, 
অর্থাৎ কারা-কজ্পাঁকয়া ও খরেজ্‌মে বোনা লদসার্ন বীজকে পাঁরচ্কার করা হয় এখানে), 
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গড়ে উঠেছে একটি মন্ত্র আর একটি মোটর মেরামতের কারখানা, তৈরী হচ্ছে একটি 
কাপড়ের কল। এগ্দাল হল কেবল বৃহ শিল্প সংস্থা! এ ছাড়া সহর বলতে যা ব্যাঁঝ তেমন 
অন্যান্য শ্রমাশজ্পও চাল, হয়েছে বা হতে চলেছে, যেমন পোষাক ও জনতা তৈরীর কারখানা, 
দুধ-জাত জিনিসের কারখানা, ইপ্ট ও টাইলের ভাট, বিয়ার কারখানা, ঘ্াটর কারখানা 
্রভীতি। অন্যান্য সহরে এগদাল যেখানে ধীরে ধাঁরে গড়ে উঠেছে, ন;কুসে এগনীলকে তৈরী 
করতে হয়েছে একই সঙ্গে। এখানকার আঁধবাসখুরা সগর্বে তাদের এই সংস্থাগদীলকে 
আগস্তুকদের দৌখয়ে থাকে। 

ন[কুসবাসাদের প্রকৃতপক্ষে দলীখত ভাষা বলে কছন ছিল না। 'িখ্যাত কাব বেরদাখ 
এবং কয়েকাট লেখাপড়া জানা লোক আরবী বর্ণমালা বাবহার করে মাতৃ ভাষায় কাঁবতা 
িলখতেন কিংবা দাঁললপন্র রচনা করতেন। বহন শতাব্দী ধরে কারা-কজ্পকদের সৃজনী 
প্রতিভার বিকাশ ঘটেছিল মুখের ভাষার মাধ্যমে। এই ভাবে রচিত হয়োছিল রূপকথা, 
গান ও. মহাকাব্যের অত্যান্চর্য সম্পদ । প্রক্কৃতিজয়ী, স্বাধীন ও শীক্তশাল মান্মষের 
যে দ্বগ্ন তাদের ছিল তার প্রকাশ,ঘটেছে যাদ;্ঘটিত কাহনী ও বিখ্যাত মহাকাবা ণকরক্‌- 
কিজে'। 

শব্দের শাক্তি কত প্রচণ্ড কারা-কর্পকবাসীদের সেই ধারণা প্রকাশ পেয়েছে তাদের 
প্রবাদবাক্যে: 'মান্মষের রসনা পাথর বিদীর্ণ করতে পারে তাই নূতন রাজধানশর 
কেন্দস্ছলে কারা-কজ্পকদের যে প্রথম বাঁড়গদাল তৈরী হয় তার মধ্য একটি হল বড় 
ছাপাখানা। খবরের কাগজ, সামায়ক পান্রকা, পাঠ্য পানস্তক, কারা-কজ্পক ভাষায় অন্যাদত 
মার্কসবাদ-লোনিনবাদের ক্লাঁসকৃস্, মহান লেখক এবং কারা-কজ্পকের তরুণ লেখকদের 
রচনাবলী এখানে ছাপা হয়ে সমগ্র কারা-কজ্পক দেশে ছাঁড়য়ে পড়ে। নুকুসের শিক্ষক 
শিক্ষণ উচ্চ বিদ্যালয় ও শিক্ষকদের কলেজ থেকে হাজার হাজার ম্লাতক নতন-সম্ট 
কারা-কল্পক লেখ্য ভাষাকে প্রচার করার জন্য স্তেপের বুকে ছাঁড়য়ে পড়ে। সমগ্র স্তেপ 
রূপান্তীরত হয় এক বিরাট “বিদ্যালয় ও গবেষণাগারে । 

সাংস্কাতিক বিপ্লবে লোকাঁশল্পও গযরযত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। অর্থনশীত ও সংস্কাতির 
বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত কারা-কষ্পক ইনস্টিটিউটের (উজ্বেক বিজ্ঞান আকাদমশর সঙ্গে 
মং্লিন্ট) করা কারা-কক্পক বর্ণমালার উদ্ভব করেন এবং তাঁরা লোক কাব্য, কাঁহনী ও 
সঙ্গীতের অনুশীলন ও রেকর্ড করতে স;র; করেন। স্তানস্লাভ্ঁস্কির নামে জাতীয় সঙ্গীত- 
নাটক থিয়েটার এবং তরুণ দর্শকের থিয়েটারের 'ভীত্তই হল কারা-কক্পক লোক গাথা ও 
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শ চিরায়ত নাটক । প্রখ্যাত লোক গায়ক, বাজিয়ে ও গল্প বায়রা নস সঙ্গত সমাজের 
প্রীতষ্ঠা করেন। 

বেশী দিনের কথা নয় যখন লোক গায়ক গাইত জীবন এত সংকীর্ণ যে 'স্তেপের বদলে 
তাদের সম্বল ছোট্র একটা বছানা আর দোমব্রার বদলে একখানা ছোট লাঠি'। আরজ তাদের কণ্ঠে 
সেচ কমশদের প্রশস্ত, কেননা 'মেঘ নিংড়ে জল নয়ে আপা বাহাদ:রের' বিষয়ে মানুষের 
বালি্ঠ স্বপ্নকে তারা সত্য করেছে। প্রশংসা করে সেই সব শিল্প কমপঁদের যারা প্রজাতন্দ্রের 
বুকে বায়ঃচালিত মোটর বাঁসয়ে রূপ দিয়েছে রূপকথার সেই 'বাহাদন্রকে যার ফুংকারে 
শত্দ সৈনা রণে ভঙ্গ দেয়'। কিন্তু সব চেয়ে বেশ” প্রশংসা জানায় তারা সেই কমিউনস্টদের 
রূপকথার বাহাদুরের মত 'এই জমির বুকে রাতারাতি নূতন ফলের বাগান, প্রাসাদ আর 
সহর গড়ে তুলেছে । 


২। কারা-কজ্পাকিয়ার বমান-পথ 


ফারা-কল্পাঁকিয়াতে এমন একটি জায়গা আছে যার কথা প্রজাতন্দের সবাই জানে। 
এখানে মান্মষের আলাপ পাঁরচয় হয়, বন্ধনদের মধ্ দেখাসাক্ষাৎ হয়, পরম্পরের কাছ থেকে 
তারা বিদায় নেয়। এখানে ঘণ্টাখানেক কথাবাতাঁ বললে কারা-কম্পকীয় প্রজাতন্মে কোথায় 
কাঁ ঘটছে তার একটা ধারণা পাওয়া খায় দিও প্রজাতন্াট এত বড় যে উজবোকস্তানের প্রায় 
অর্ধেক জায়গা জুড়ে আছে। এটি হল ন[কুস বমানবম্দর। 

কারা-কজ্পকিয়া বিমান চলাচলের অণ্চল। অনা যে কোন জায়গার চেয়ে এখানে 
বিমানভ্রমণ পারমাণে অনেক বেশী। এখানকার যোগাযোগের সাধারণ ব্যবস্থাই হল বিমান। 

বিমানে করে নূকুসে কারা আসে? কোন যৌথখামারী এল পশহ উৎপাদনকারণদের 
সম্মেলনে যোগ দিতে; জনৈক ছাত্র হয়ত মে দিবসের উৎসবের ছনাঁট কাটাবার জন্য 
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বৃদ্ধা, তরুণ পাইওনিয়র এল তার দলের জন্য শঙ্গা কিনতে, ইয়াঙ্গি মূলের ঘ্েথ্যাম্যর 
এল কারা-কম্পকায় যৌথখামারীকে তূলো উৎপাদনের স্য কৌশল শেখাতে। মগ্কোর 
কোন ভূতত্বের অধ্যাপক তার গবেষণা কাজের জন্য গ্রাত বছর হাজির হন এখানে _ তাঁর 
মন এখানেই পড়ে থাকে, কিংবা এসে উপস্থিত হল 'মঠাই তৈরীর কারখানার নক্সার 
ভারপ্রাপ্ত তাসথন্দের একজন ইজানয়ার ... 


২৩২ সোভয়েত উজবেকিস্তানে ভ্রমণ 


বাহিগ্মী বিমানে চলেছে একজন তরুণ সিভিল ইঞ্জীনয়ার প্রজাতন্দের কোন জেলায় 
বৃহৎ তেল উৎপাদন কেন্দ্রের গঠন কাজে নিষ;ক্ত হয়ে, অথবা িজিল কুমে প্রাচীন খরেজম্‌ 
সভ্যতার নূতন স্মৃতিচিহ খোঁজা কোন প্রক্ঠতত্তিক। কোন অসচ্থছ লোক চলেছে 
কেগেইলিতে 1নরাময়কারশি কাদা 'াঁকৎসার জন্য বা অপর একটি ক্বাস্থাকেন্দ্র তাখতা 
কুপিরে। এখানে কুমসের সাহায্যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। বেতারে রাখালের সাঙ্ঘাতিক 
অসখের খবর পেয়ে ডাক্তার ছন্টেছে তাকে দেখতে... 

কারা-কজ্পাঁকিয়ার সবাই ডাক্তার উরাজমেত খালমনরাতভের নাম জানে। হীন একজন 
ইাঁন হাজার হাজার মাইল আতিক্রম করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কারা-কক্পাঁকয়ার 
সব ডাক্তাররাই আকাশচারণ। প্রায় প্রত্যেক কারা-কল্পক জানে আকাশ থেকে তাদের দেশকে 
কেমন দেখায়। এর মাঝখান দিয়ে ধমনীর মত বয়ে চলেছে বাদামী রঙের দদন্তি আমু 
দারয়া, খজেইলি জোঁটর সামান্য নীচে এই নদী িশাল ব-দ্বীপের সমষ্টি করে ঘন 
নলখাগড়ার ভিতর দিয়ে আরাল সাগরে িশেছে। খজেইলির উপর দিকে আমদ'র দুই 
তাঁর ঘে*ষে চলে গেছে সবূজ গাছ্‌পালা-ছাওয়া সংকীর্ণ জির ফাল আর এরই পরে 
সমদ্রের মত 'বশাল ধূসর স্তেপ আর হলদদ ও লাল বালি। 

বিমানে করে নুকুস থেকে দক্ষিণে গেলে বাল;র মধ্যে রেখার মত আমদুকে সমস্ত পথ 
ধরে দেখতে পাওয়া যায়। আকাদেমিশ্যান আলেক্সান্দ্র ফের্সমান আমু'র উপর "দিয়ে 
১৯২৯ সালে সবপ্রথম বিমানে করে যান। তানি এরকম বর্ণনা দিয়েছেন: 'দদ'পারে খাড়া 
তীরের মাঝখানে কখনও বা এটা রক্তের মত খোর লাল, কখনও বা তীরের পাশে তুগাই 
ঝোগঝাড়ের কালো বিস্তাঁত, কখনও উজ্জবল ও চকচকে, কখনো বা ইস্পাতের মত দ্যাতময় 
ও কালো কায়কের টিকায় ছাওয়া ।' 

নূকুস ও তৃতপকুলের মাঝখানে নজরে গড়ে কাজল কুম পোঁরয়ে বস্তুত সুলতান উইজ 
দাগ পর্বতমালা । ফের্সমানের ছাত্র সোভিয়েত ভূতত্বীব্দরা এই পর্বতমালা এবং বালমর 
শর্ভ থেকে উাথত অন্যান্য ছোটখাট পাহাড়গ্মীলর নাম দিয়েছেন উরাল-ৃতয়েন শান 
প তমালা। এন্রা প্রমাণ করেছেন যে উরাল ও িয়েন শান একই বিশাল পাহাড় প.ঞ্জের 
স্বগোন্র। এর একভাগ দাঁক্ষিণ উরালে ক্রমশ মাটির সঙ্গে মালয়ে গিয়ে এবং তিয়েন শানের 
পশ্চিম অংশে আবার মাথা তুলেছে। সূলতান উইজ দাগ এই পাহাড় পুঞ্জের শীর্ধ ?বশেষ, 
মাঝে মধ্যে উদ্চু হয়ে উঠেছে কাজল কুম মর[ভূমির বকে। 


ঃ 


মু্শিজ্গের জন্য বিখ্যাত শাহাঁরসাবৃজ, এর প্রবীণতম কুমোর হলেন রু্তাম বোঝো ইগামবেরদিয়েভ। 
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কারা-করপকদের দেশে ২৩৩ 


এই পর্বতমালার মাঝখানে ভূতাত্করা খএজে বার করেছেন চ্‌না পাথর, টিঈপসাম 
মারে, গ্র্যানাইট, স্ফাটক পাথর, মার্ল, এসবেস্টস, হলুদ ও লুলে খে» 'গারমাটি ও 
গ্রযফাইট। এদের কোন কোনটা এখন সংগ্রহ করা হচ্ছে। 

সাব্বাজ ও তু্তকুলের কাছে আম বরাবর বিস্তৃত সেচ জামর সর, ফাল পোঁরয়ে কারা- 
কক্পক সাঁমানায় কিজিল কুমের আরস্ত। িজিল কুমের উপর দিয়ে উড়ে গেলে মনে হয় 
বিশ্বজগৎ দু অংশে বিভক্ত: উপরে নীল আকাশ আর নীচে লাল-হলদ মাঁটি। কিন্তু কুপের 
বায়চালিত যন্দপাতির কাছে নামা মাত গহান বৈচিত্র্য নিয়ে মরদ্ভামি আত্মপ্রকাশ 
করে। 

একপাল কারাকুল ভেড়া কূপের দিকে এাঁগয়ে আসতে তাদের পায়ের তলায় বাল; 
চড়্‌ চড় করে ওঠে। নূতন আসা উদ্ধত উটের দল উটসওয়ারের নিদেশ মত পা গ্দটিয়ে 
বসে পড়ে। বালুর ছোট ছোট ঢেউ-এর জন্য আশেপাশের ঝালয়াঁড়কে বড় বড় ঝিনুকের 
মত মনে হয়, সুক্ষ অথচ সহজ সৌন্দর্যে এরা মরভূমির শোভা বাড়ায়। 

বালয়াড়ির উপর কালো মতো দেখতে একটা গজ্মকে তুলবার চৈন্টা করদুন। সরা দিন 
খেটেও এর শিকড়ের গোড়া খুজে পাবেন না। কোন কোন মর গুল্মের শিকড় পণ্রবন্টি ফুট 
পযন্ত মাটর নীচে চলে যায়। বালুর তলার সণ্ঠিত আদ্রতাকে এই জল-সরবরাহ পদ্ধাততে 
তারা আহরণ করে থাকে। 

পশ্য চাকংসক ও পশ্যপালক ছাড়াও কূপের কাছে সাক্ষাৎ মিলবে পশ7 উৎপাদনের 
গবেষণা সংক্ধান্ত ফারা-কজ্পক পরণক্ষা কেন্দ্রের কমাঁকে। এর কাজ হল মরুভূমিতে ঘাস 
লাগানোর সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো। এখন বহদ রকমের মরদ ঘাসের বীজ বিমান থেকে 
বোনা হয়। এর মধ্যে আছে কিয়াক বা বাল, বার্লি, ইরকেক (বালু ঘাস), ইয়ানৃতাক 
ডেটকাঁটা) ও অন্যান্য ঘাস। কুয়োর কাছেই বালুর বুকে কুমারাচিকের চাষ দেখা যাবে। 
আগেকার দিনেও মর্যবাসীরা এর ফল দিয়ে রুটি বানাত, কারণ পাঘ্টির দিক থেকে 
কুমারচিক গমের সমকক্ষ। এখন এই ফসলের উন্নাত তথা এর ফলন বাড়াবার চেষ্টা 
চলেছে। 

ফারা-কম্পক রাখালদের দৈনাদ্দন জীবনেও সমাজতন্বের পারচয় পাওয়া যাবে। সোঁদন 
আর নেই খখন তারা মাসের পর মাস বাইরের পাৃথবা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকত। এখন 
রাখালরা ও যৌথখামারের মধ্যে বেতার যোগাযোগ প্রাতিষ্ঠিত। মর[ভামর বকে এই 
রাখালদলদের কাছে পেশছেছে ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার, চলচ্চি ও গাইয়ে বাজিয়ের দল। 
মরুভূমির গভীরে 'রাখালরা তাদের 'কে. আর. ইউ-২'টাইপের বেতার যন্ত্র খলে যৌথখামার 
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২৩৪ সোতয়েত উজবোৌকস্তানে ভ্রমণ 


থেকে প্রচারিত গান বাজনা শোনে, একটা ছোট্র আকারের বায়মমোটর থেকে এতে শাক্ত 
যোগান দেওয়া হয়। ডাক 'নয়ে বিমান মর,ভূঁমির উপর চক্কর মারে। এক কথায়, সোভিয়েত 
দেশের অন্যান্য জায়গার মতো ব্যাপক ও উদ্দীপক মানাবক উৎসাহে এখানকার জীবনও 
কমচিপ্ল। *- 

নদকূস থেকে উত্তরপূর্বে বিমানে করে এগদুলে নীচে নজরে পড়ে ধুসর-হল:ঃদ স্তেপের 
পটভূমিতে অ-সমান আকৃতির ছোট ছোট সবুজ জমির টুকরো-ক নূতন মরঢদ্যানের দীর্ঘ 
সারি। এগ,লি হল কারা-কর্পাঁকয়ার সব চেয়ে বড় তুলো চাষের অণ্চল। ১৯৯৩৮ সালে 
তৈরণ কিজ-কেতকেন খাল চিম্‌বাই জেলার ৯৬০,০০০ একর উধর জাঁমকে তৃূলো, লঃসার্ন 
ও ধান ক্ষেতে রূপান্তীরত করে। 

মধ্য এশিয়ার অন্যান্য জায়গার চেয়ে কারা-কল্পাঁকয়াতে জলের মূল্য অনেক বেশী, 
কারণ পাঁখবশীর মধ্যে এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় সব চেয়ে কম। রাশিয়ার মধ্যা্চলে 
সাধারণ বান্টি যতটুকু আদ্রতা আনে এখানকার বাংসাঁরক বৃষ্টি বা তুষারপাত তার বেশী 
আর্দতা আনে না। এ জন্য চিমূবাই কৃষি পরীক্ষা কেন্দ্রের কমরঁদের প্রাতিটি শস্যের চাষকে 
যৌথখামারণীদের কাছে সপ্াঁরশ করার আগে নৃতন করে হিসাব করতে হয়, নূতন কর্ষণ 
পন্থা আবজ্কার করে স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে তাকে খাপ খাওয়াতে হয়, নূতন করে বাছাইয়ের 
কাজ করতে হয়। 

প্রোনো আমলের যা কিছ; অবাশন্ট আছে তা হল লালচে দেয়াল, প্রাক-বিপ্লব কারা- 
কর্পাকিয়ার চিমবাই বসাঁতর অবশেষ। চিমবাই প্তেপে পথের পাশে এরা প্রাচীন গৌরব "নিয়ে 
মাথা তুলে আছে। স্তেপ টিলার দ্বারা ছাওয়া, দেখতে ক্ষয-পাওয়া কারাকুলের মতো । বর্তমানে 
চিমবাই একাঁট সহর। খৌথখামারের লরিগ্যাল দেয়ালের পাশ দয়ে নূতন মর দ্যান থেকে 
ছুটে চলেছে চিমবাই তুলো কলের পথে, তূলোবাঁজ-জাত তেল কলের নির্মাণ কার্ের 
জায়গায় কিংবা সহরের অন্য কোন কারখানায়। িমবাইয়ে গড়ে উঠেছে নূতন বসতবাটি ও 
অন্যান্য ঘরবাঁড়, এর ভিতর আছে সংস্কাতি ভবন, দুটি ?িসনেমা, তিনটে হাসপাতাল, একটি 
গ্রন্থাগার। 

ইতিমধ্যে বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাতি রটেছে এধরনের তূলো, ফল ও ধান চাষীদের 
সাক্ষাৎ মিলবে চিমবাইয়ের যে কোন যোথখামারে, যাঁদও মান্র কিছ্যাদন আগে এরা 
এসব ফসল ফলাতে সুর করেছে৷ যৌথখামারীরা নিজের স্তেপে পরীক্ষামূলক আঙুর 
ক্ষেত ও আপেল বাগান দেখাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যাকে মনে করা হয়েছে বন্ধ্যা 
ভূমি। 


কারা-করপকদের দেশে ২৩৫ 


পাঠকরা যাতে এই নূতন তৈরী ছোট ছোট মরদদ্যানের বিশাল গুরুত্ব বুঝতে পারেন 
এবং একথা উপলান্ধ করতে পারেন যে এখানে তৈরী প্রাতাটি আঙ্‌র ক্ষেত বা আপেল 
বাগান কারা-ক্পকবাসণদের জীবনোতহাসের এক একটি উজ্জবল স্বাক্ষর, এজন্য আঁম 
কারা-কল্পাঁকয়ার মাটি সম্পর্কে দচার কথা ধলব। গত কয়েক বছরের মধ্যে কারা-কজ্পকরা 
যতটা ক্ষেত ও বাগানকে সেচের অধশীন করেছে তা সমগ্র গ্রজাতন্মের যে এলাকা তার শত 
করা একভাগের মান কিছু বেশী। 

প্রজাতন্মের মধ্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঘরে বেড়ালেও নোনা জলের কুয়ো ছাড়া আর 
কিছুই নজরে পড়বে না। আকাদেমিশ্যান ফেব্সমান তাঁর ভ্রমণ পাঁঞ্জতে লিখেছেন: 'বহ, 
জনালা-পোড়া দিনের পর মিলবে শুধু এক পেয়ালা বিস্বাদ নোনা জল। সপ্তাহের পর 
সপ্তাহ চলে যাবে কিন্তু দেখা যাবে না এই তরল পদার্থের ফ্বচ্ছ উপারভাগ, শোনা ধাবে 
না এর সঙ্গীত-মখর স্রোত ধ্বাঁন। কেবল তখাঁন বোঝা যাবে 1120'র মলা, সেই 
বিস্ময়কর রাসায়নক সংামশ্রণ যা ছাড়া জীবন, সংখ, সম্পদ কোনাঁকছই কগনা করা 
চলে না।' 

ধকল্তু কারা-কর্পাঁকয়া, বিশেষ করে আমদ'র বাঁ দিকে ,শদমানাই উপত্যকা বরাবরই উর, 
আশ্রয়হীন বা জন বিরল ছল না। প্রাচশন সেচ পদ্ধীতর চিহ এই স্তেপের বকে শত শভ 
মাইল ধরে ছাড়িয়ে আছে। এর মধ্যে মাঝে মাঝে সাদা নোনা। এই নোনা জাম সম্পর্কে 
একাঁট কাহিনী আছে। অনেকদিন আগে এখানে যখন জল ছিল বড় লোকরা প্রাত ফোঁটা 
জলের জন্য দাম হাঁকত। দারিপ্রু-পোধত চাষীর চোখের জল শদকনো মাটিকে ঝলসে দেয়, 
জলকে করে লবণাক্ত। তারপর খসে গড়ল বাগানের গাছের পাতা, শাঁকয়ে গেল মাটির 
ঘাস। মানুষের চোখের নোনা জল ছাড়া থাকল না আর কছ,ই। 

ন্মকুস থেকে বিমানে করে পাঁশ্চমে গেলে আম্মুর বাদামণ জলধারাকে পেরুবার পর 
চোখে পড়ে শমানাই স্তেপের নূতন মরমদ্যানের সারতে তুলোর চাষ। এসবে লোৌনন খাল 
থেকে জল দেওয়া হয়, বিস্তৃত তারা কুন্গ্রাত পর্যন্ত। তুলো ছাড়াও এই সব মরদদ্যানে 
লদসার্ন, ধান ও ফলের চাষ হয়। 

একাদিন নুকুস বিমানবন্দরে আমি একাঁট মজার তর্ক শুনোছলাম। বিমানের জন্য 
অপেক্ষারত দু'জন কর্মকর্তা জলের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করাছলেন। এ*দের একজন 
চিম্বাই ও আর একজন কুনগ্রাতের লোক। চিমবাইয়ের লোকাটি এই কথা বললেন যে কারা- 
কল্পকিয়াতে ত্‌লো চাষের জন্য জল ব্যবহার করা বেশী স্মীবধাজনক। কুনগ্রাতের লোকটিও 
এ একই য্যাক্ত দেখালেন পশন্‌ উৎপাদনের জন্য। দীর্ঘ ?হসাবানকাশের পর দজনাই এই 
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২৩৬ সোভিয়েত উজবৌকস্তানে ভ্রমণ 


সিদ্ধান্তে পেশছলেন যে মরুভূমিতে তুলো চাষের জন্য ৩৫ কিউাবক ফুট জল 
খরচা করে পাওয়া যায় ৩৫ আউন্স কাঁচা তুলো আর পশদপালনে এ পাঁরমাণ জল খরচ 
করলে পাওয়া যায় মোটের উপর পাঁচ পাউণ্ড উল, দর্শ লিটার দুধ এবং ৯৭৬ পাউন্ড 
মাংস ও চার্ব। অবশ্য উভয়েই তুলো এবং পশন্জাত দ্রব্যের গর্যত্ব স্বীকার করলেন। 
চিমবাই জেলার মত কুনগ্রাত জেলার যৌথখামারীরাও আঁধক তূলো উৎপাদনের 
চেষ্টা করে, 'ীকন্ত্ এখন পর্যন্ত পশুপালন কেন্দ্র হিস্দেবই মৃখ্যত কুনগ্রাতের 
নাম। 

প্রজাতন্বের সর্ববৃহৎ িমানপথ হল উত্তরপাশ্চমে। এটি গেছে নূকুস থেকে কুনগ্রাত 
হয়ে [খ্যাত উদ্ত-উর্ত মালভূমির মাঝখানে অবাস্ছিত চুরদক কৃপে। 

উত্ত-উর্ত এক প্রকাণ্ড কর্দমাক্ত মরুভ্ম। কিছনাঁদন আগে পর্যন্ত এখানে কোন 
জনপ্রাণী ছিল না। কারা-কজ্পকরা বলত: 'এই মর,ভূমি এতই ভীষণ যে এখানে কোন 
শন্দুরও দেখা মিলবে না।' উর্তের জনশূন্য মরদপ্রান্তর দেখে নবাগতরা আবাক হয়ে যায়। 
দিগন্ত "জোড়া তরঙ্গাঁয়ত সমতলের উপর ধূিধূসর ছোট ছোট গুল্ম ছাড়া আর কিছুই 
চোখে পড়ে না। কাদা ভরা জামির উপরে সূর্যের আলো চক চক করে আর শো শোঁ শব্দে 
বাতাস বাল ডীঁড়য়ে নয়ে এক এক জায়গায় জমা করে। 

সোভিয়েত মধ্য এশিয়ার জাতশয় সীমা নিরেশের সময় এমনভাবে সীমানা ভাগ করা 
হয় যাতে কাজাথাঁয় ও কারা-কল্পকাণয় গ্রামগ্যাল তাদের নিজ নিজ প্রজাতন্তের মধ্যে পড়ে। 
কিন্তু সে সময় উত্ত-উর্তে কোন লোক ছিল না। এজন্য এটাকে আটান্মতম মধ্যরেখায় ভাগ 
করা হয় অর্ধেক পড়ে কাজাখস্তানে আর এক অংশ কারা-কজ্পকিয়ায়। 

কয়েক বছর বাদে কারা-কজ্পকায় উদ্ত-উ্তে প্রথম বসাঁতি চুরমক কুপ গড়ে ওঠে। এর 
প্রথম আধবাসী হল তিনজন আবহাবিং। এরা অনেকটা মের্‌কেন্দ্রের লোকদের তো, কারণ 
বাইরের পাঁথবাঁর সঙ্গে এদের যোগাযোগ ঘটত কেবলমান্র বিমানের দ্বারা। সেটাও কদাচিৎ 
কখনো সেখানে হাঁজর হত। 

এরপর উত্ত-উর্তে হাঁজর হয় প্রথম বৈজ্ঞাঁনক আঁভযান্নীর দল। বিমান ফটোর সাহায্যে 
ভূগ্োলবিদ্যাবিদরা মালভূমির মানচিত্র তৈরী করেন। ভূতত্বীবং আবচ্কার করেন লবণ, 
1লথোগ্রাফ পাথর ও খাঁনজ রঞ্জনদ্রব্য। এ সঙ্গে কয়লা ও তেলের খাঁনজ সম্পদেরও আভাস 
পান। উীন্তিদতত্ীবদরা স্থানীয় গাছপালা অনুশীলন করে এই সিদ্ধান্ত করেন যে জলের 
ব্যবস্থা করতে পারলে ওখানে ২০ লক্ষ ভেড়া চরতে পারবে। 

যুদ্ধ শেষ হলে উদ্ত-উত একাঁট বিখ্যাত আড়াই হাজার মাইলব্যাপা রাস্তার মধ্যে পড়ল। 


কারা-কর্পকদের দেশে তন 


তার উপর 'দিয়ে ৪৮ হাজার ভেড়া িজিল কুম ও কারা-কক্পাকয়া হয়ে উজবোকন্তান থেকে 
গেল আস্ত্রাথানে। উজবেক জনগণ এদের পাঠায় উক্রেন ও বেলোরুশবাসাঁদের। স্বদেশরপ্ষা 
ষদ্ধে ওদের আর্থক অবস্থার ক্ষাত হয়োছিল। পশম চিকিৎসক, পশ7 উৎপাদক এবং 
যোগাযোগ রক্ষাকারী একখানা বিমান এই পশহপালের সঙ্গে যায়। আর একখানা বিমান এ 
পথের পাশে কুয়ো খোঁড়ার কাজে সাহায্য করে। এই ভাবে উদ্ত-উর্তে 'কূপ সড়কের" 
সযন্ট হয়। ্ 

পরে মালভূমির দক্ষিণাণ্তলে উট উৎপাদন খামারের পত্তন হয়। ১৯৪৮-৪৯ সালে 
সাফল্যের সঙ্গে ভেড়ারা শীতকাল আঁতিবাহিত করে এবং উদ্ত-উর্তে কংকরট বাঁধানো জল- 
রাখার জায়গা হল। ১৯৫২ সালের গ্রীষ্মে বোগারা চাষ সাক্রান্ত মিলযাতন্স্কায়া 
পরক্ষামলক কেন্দ্র কর্তৃক উদ্ভাঁবত এক জাতের শ.জ্কতা-ীনরোধী গম ব্যবহার করে দশ 
একর আগে অকার্ধত জাম থেকে প্রথম ফসল তোলা হয়। এই জাম চুরুক কূপের কাছে 
এবং জপসাস্‌ লবণ বোঝাই। আরাল' সাগরের পশ্চিম তীরের কাছে উত্ত-উর্তের এক 
প্রান্তে আক-তুমসদকে একটি নূতন জল-বায়যাবজ্ঞান কেন্দ্র তৈরী হয়। এই ভারে, ধরে 
ধীরে সোভিয়ত মানুষ কারা-কক্পাঁকয়ার সব চাইতে, বন্ধ্যা জামর প্দনরদ্ধারের কাজে 
লেগেছে। 


৩। আম্য'র বনদ্বীপ 


আমর তাঁর ধরাবর কারা-কম্পাঁকয়ার সব চাইতে বড় খজেইলির জাহাজঘাট ন্মকুস 
থেকে বেশী দুরে নয়। বহ॥ বছর আগে এই ঘাটের পাশেই ফলের বাগান ও তূলোর ক্ষেত 
নিয়ে একটি ছোট সহর গড়ে উঠে। খজেইলির লোকেরা কাজ করে জাহাজঘাটে, জাহাজ 
মেরামত কারখানায়, তূলো কলে, নূতন নিম্া্ণ কার্ষের অঞ্চলের খাঁন বা ইণ্টের ভাটিতে॥ 
এরা শিকারাপ্রিয়, শাঁনবার ?বকেলে বন্দদক নিয়ে শিকারে বেরিয়ে পড়ে, কখনো পায়ে হেটে, 
কখনো বা সাল্ত করে। এরা যায় তুগাইয়ে অথবা আমর ব-দ্বীপের গভীরে। 

মধ্য এশিয়ার জঙ্গলের নাম তুগাই। এরা চলে গেছে আমর তাঁর ঘে'ষে। কোন কোন ক্ষেত্রে 
দশ থেকে পনের মাইল পর্যন্ত চওড়া । তুরাঙ্জা পপলার, জনঙ্গারীয় উইলো গাছ, ছোট ছোট কমলা 
রঙের ফুলওয়ালা গালয়েস্টার, ঝাউ ঝোপ ও কুকুর-লতা লায়ানা ঝোপের সঙ্গে ঘন সম্বদ্ধা 
এদের ভিতর দিয়ে এগিয়ে যাওয়া সোজা ব্যাপার নয়। কোন কোন লতা ৮০ ফুট পর্যন্ত 
লম্বা৷ তুগাইয়ে মাঝে মধ্যে দেখা যায় নলখাগড়ার বা এরয়েস্তাসের ঘন ঝাড়। এরয়েন্সস 


২৩ সোভিয়েত উজবোকিস্তানে ভ্রমণ 


এক ধরনের রৌপ্যশনর্ধ 'বরাট আকাতির খাদাশস্য। বুনো শদক্লরের পায়ের দাগ ধরে সাক্ষাৎ 
ঘটে আমর মোরগ ফেজাণ্টের সঙ্গে। উজ্জবল-ডানা ফেজাণ্টগ্দলো সশব্দে চমকে ওঠে। 
ধূসর বলের মত সজারদ ঝোপের ভিতর সাপকে তাড়া করে চলে। কখনো হয়ত বা 
'নিলখাগড়ার ব্লাজা' তুরানীয় বাঘেরও সাক্ষাৎ মেলে। 

তুগাই আমদ'র ব-দ্বীপ পর্যন্ত বিস্তুৃত। এই ব-দ্বীপ পাঁখবীর সর্ববৃহৎ ব-দ্ীপের 
একটি, নীল নদের ব-দ্বীপের দেড়গদণ বেশ, কিন্তু এখানেও জনম্দনবের বসাঁত নেই কেননা 
বহর স্লোত ধারায় কীর্ণ এই [বস্তুত নলখাগড়ার ভিতর দিয়েও অন্যান্য জায়গার মতোই হঠাৎ 
হঠাৎ গাঁতর দিক বদল করে “পাগলা” আম্মু 

বনদ্ধীপের একেবারে পশ্চিম কোণে উদ্ত-উর্তের খাড়া-হয়ে-নামা ঢালদূতে উরগা গ্রাম। 
এথানে আম; দরিয়া রাম্ট্রখয় সংরক্ষণ কেন্দ্রের সদর ঘাঁটি। এই ঘাঁটর প্রবেশদ্ধারে লেখা 
আছে: 'প্রকাতি যেখানে ধংস গায় জীবনও সেখানে নিশ্চিহ্ন হয়।” 

সংরক্ষিত অঞ্চলের মাঝখানে নলখাগড়া বা অন্যানা গাছ কাটা বা পোড়ানো, শিকার 
করা বূ্‌. মাছ ধরা নাষদ্ধ। আমাদের উী্তদকুলের ভৌগোলিক বন্যাসের পারবর্তনে 
মানুষের ভূমিকা বিচার করলে বন্য প্রকৃতির সংরক্ষণের গর্ব উপলান্ধি করা যায়। 

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে অনাবাদ জমিকে কাজে লাগানো চাষী, মেষপালক, সেচ বিশেষজ্ঞ 
ও কাঁষাবদরা অপ্রয়োজনীয় মনে করে ডজন ডজন গাছপালা সাবাড় করে ফেলে। 'কন্তু এক 
সময় অপ্রয়োজনশয় মনে-করা গাছ থেকে মান্য এখন পাচ্ছে রবার, চমৎকার তত্তু অথবা 
মূল্যবান ওষাঁধ ও রাসায়নিক জনিস। আমাদের সোভিয়েত ভূমিতে প্রক্াতি যে গাছপালার 
সম্পদ স্যন্ট করেছে আমাদের বংশধররা তা থেকে ভাষাতে বিস্ময়কর কত আবিদ্কার 
করবে হয়ত, সে সম্পদকে আমাদের তাই রক্ষা করা উচিত। সংরাক্ষত অগলের প্রথম ও 
মখ্য কাজ হল এই। মানুষের অর্থনৌতিক কার্যকলাপের দ্বারা পাঁরবর্তত ভূঁমি-সমবদ্ধে 
এগলো অকার্ষিত দ্বীপের মতো। উজবেকিস্তানে এ ধরনের বহন সংরাক্ষিত অপ্টল আছে। 
আমুর তারেরাঁট তার মধ্যে সব চাইতে বড়। 

আম্য দাঁরিয়ার সংরাক্ষত অণ্টল পাখিদের বেশ ভালো জানা। এখানে এরা মান্মষকে বড় 
একটা ভর করে না৷ পক্ষীতত্ববিদরা সালাত করে নলখাগড়ার ঝোপঝাড়ের ভিতর "দিয়ে 
ঞাগয়ে যান আর পরাঁক্ষাগারে দীর্ঘ শীতকালীন কাজের জন্য পাঁখর জীবন সম্পকে নানা 
রকমের তথ্য জোগাড় করেন। 

সর সর সাল্তর শব্দ শুনে সাদা বক ধারেসংচ্ছে এক পাশে চলে যায়। দাঁড় যখন 
তাদের থেকে সামানা দুরে জল ছিটায় ওরা আচ্ছা সত্তেও ডানা মেলে উড়ে যায়। এশিয়ার 


কায়া-ক্পকদের দেশে ৩৯ 


চকচকে ইাবস এক ধরনের লম্বা বাঁকা ঠোঁট ওয়ালা কালো পাঁখ। এরা মিশরের পাঁিতর 
ই'বিসের স্বগোন্ন। জলের উপর "দিয়ে নীচু হয়ে উড়ে যায়। এদের ডানা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
নলখাগড়ার ফাঁপা ডাঁটা মর্মীরত হয়ে ওঠে। নলখাগড়ার ঝোপ থেকে শুনতে পাওয়া যায় 
জলচর পাখির ডাক। পারের ভেঙে যাওয়া বরফের টুকরোর শব্দের সঙ্গে ডাকাঁটর মিল আছে। 
শৈলান্তরীপে বসে মোটা সোটা করমোরেন্ট ডানার ঝাপট মারে, মনে হয় নিজেকে হাওয়া 
দিচ্ছে। পেট পুরে খাঞয়া লোকের দৃষ্টিতে নৌকোর দিকে উপেক্ষাভরে চেয়ে থাকে, 
মাঝে মাঝে এমনভাবে ডেকে ওঠে যে মনে হয় নীষ্কু হ্ষারব। বাজ দেখতে পেয়ে 
গ্রেব-পাঁখি বাচ্চাদের ডানায় ঢেকে বিপদ থেকে বাঁচার জন্য জলের মধ্যে ডুব ম্ারে। এক 
বাঁক হাঁস হঠাৎ উড়ে যায়। ওদের পাখার ঝাণ্টায় ঝড়ো হাওয়ার সই সাই শব্দ মনে আসে। 
বেচপ-ভঙ্গী পোলিকান আকাশে উড়ে চলেছে শক্ত ঠোঁট বাঁড়য়ে, দেখতে নৌকোর আগের 
দিকের মতো। হঠাৎ একটা ঈগল সাঁ করে উচু থেকে নেমে আসে আর সঙ্গে সঙ্গে মেঘের 
মতো আকাশের ব.কে ছড়িয়ে গড়ে কলরবকারী পাতিহাঁপ, বুনো হাঁস, রাত বক, লাল ও 
ধূসর রঙের বক, চামচে-ঠোঁটের দল! এরা সূর্যের আলোকে ঢেকে ফেলে। ভয়-পাওয়া 
ব্যাঙগুলে৷ ডাক বন্ধ করে জলের মধ্যে ঝুপ করে ডুব মারে। ব্যঙগদুলো যেখানে ডুব মারে 
তার চারাদকে ক্রম-বিস্তারিত জলচক্রে হাওয়া লেগে সমান হয়ে আসে । পাখিগ্‌লো অনেকগ্ষণ 
ধরে কলরব করতে থাকে "- শান্ত হওয়া ওদের পচ্ষে অসম্ভব । 

বলা চলে এই সংরাক্ষত্ত অঞ্চল সমগ্র মধ্য এশিয়ার শিকারের পাঁখর অভাব স্থায়ীভাবে 
পুরণ করে। তা ছাড়া আম: দরিয়া সংরক্ষিত অণ্চল যাযাবর পাঁথদের থাকার জায়গা। 
এখানে ওরা বিশ্রাম করে, খায়দায়, মোটা হয়। 

অর্থনীতর দক থেকেও সংরক্ষিত অণ্টলের আর একটি গুরত্বপূর্ণ কর্তব্য আছে। 
এর শান্ত জল প্রণাল' আর ঝোপ ও জলা গাছপালায় ভার্ত ছোট ছোট হুদগণাঁল, এর 
আবদ্ধ জলা যেখানে মাছ িম পাড়ে জেলেরা সেখানে জাল ফেলতে "পারে না। মাছের 
অনেক খাবার এখানে, এর গভীর শদতকালীন খাতগ্যাঁল শীবরাট মাছের ঝাঁক সান্ট করে। 
এই সংরাক্ষত অণ্টলের জন্য প্রত বছর আরাল সাগরে মাছের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। 
ব-ঘ্বীপের উপর যে সব বাভন্ন ধরনের ভাঁশ ও ওই গোছের পোকা মাকড় ঘুরে বেড়ায় 
তারাই এদের প্রধান খাদ্য। ব-দ্বীপের মৎস্য কুলপতি হচ্ছে বেলচা মাথা স্টারজন.। এ মাছ 
শুধ্দ এখানে আর মাসাঁসাঁপতে পাওয়া যায়। 

সোভিয়েত মানুষ আমন'র ব-দ্বীপে বন্য প্রাণীদের শদ্ধ রক্ষাই করছে না, নানা নতুন 
মাছে জায়গাটার সম্যাদ্ধি বাড়াচ্ছে। তারা বিমানে করে নিয়ে কাস্পয়ান সাগরের হোরিং 
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মাছের পোনা হাজারে হাজারে ছেড়ে দিয়েছে এখানে। আরাল সাগরে এখন শদধন স্থানীয় 
হোরং মাছই মেলে না, প্রচুর সংখ্যায় কাস্পিয়ান হোরংও পাওয়া যায়। সোভিয়েত বিজ্ঞানীরা 
সংরাক্ষত অণ্ুলের বাইরে নলখাগড়ার ঝোপের মাঝখানে ওন্‌দান্রা কেন্তুরী ইন্দ্র) ছেড়ে 
দেয়। দ্রুত এদের সংখ্যা বাড়ে, সখ জায়গায় এরা দোতলা বাসা বানাতে থাকে, তাতে 
আবার জলের তলা 'দিয়ে তৈরাঁ রাস্তা। জলের উপর মাথা তোলে মোচাকাঁত ছাদগ্যাল! 
এদের দামী লোমের জন্য এগুলোকে এখন শিকার করা হয়। « 

আম্মর ব-দ্ধীপে সোভিয়েত মানুষ মধ্য এঁশয়ার ইতিহাসে আর একটি উজ্জ্বল পৃন্ঠা 
জনুড়েছে। পঙ্গপাল সাবাড় করেছে এরা। প্রাক-বিপ্লব তঁকিরন্তানে এরা ছিল জাতীয় দূদৈবি। 
কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পঙ্গপাল হাজার হাজার দেখানদের পাঁরশ্রমের ফলকে শেষ করে দিত, 
ফসলের শেষ শীবাঁট পর্যন্ত খেয়ে ফেলত। পঙ্গপালদের ভোজন ক্ষমতা বিদ্ময়কর। এই 
আমু ব-দবীপের নলখাগড়ার মধোই জন্মাত ওরা, সেখান থেকে চালাত তাদের মারাত্মক 
আভযান। 

সোভিয়েত মানুষরা িরাদনের মত পঙ্গপাল ধ্বংস করার [সিদ্ধান্ত করে। এ কাজের 
দযসাধ্তা সহজেই অনঃমেয় কারণ পঙ্গপালের জন্মক্ষমতা চমকপ্রদ। একটা মোটামদটি 
টোধল আকারের জায়গায় একই সঙ্গে বিশ হাজার পঙ্গপালের বাচ্চা জন্মাতে পারে। পঙ্গপালের 
বিরদ্ধে আঁভযানের একাঁট দল এই ব্দ্বীপে কাঞ্জ সদর; করে। কোথায় ওদের প্রধান আহ্ডা 
তার খোঁজে নৌকো করে এরা নলখাগড়ার ধনের ভিতর 'দয়ে এগুতে থাকে। তারপর 
বিমান চালককে খবর দেয়। তারা বিমান থেকে বহ দূর বিস্তৃত এলাকায় রাসায়ানক 
পদার্থ ছাঁড়য়ে দেয়। কয়েক বছরের মধোই ব-্দীপ থেকে পঙ্গপাল নাশ্চহ হয়। 
যাতে আবার ওরা না দেখা দেয় এ বিষয়ে 'নাশ্চন্ত হবার জন্য ইরান ও আফগানিস্তানের 
সঙ্গে ব্যবস্থা করে সোভিয়েত সরকার প্রাতবেশী দেশ দ্ট থেকেও পঙ্গপাল উৎখাত করে। 


৪। আরাল সাগর 


আরালের অর্থ 'দ্বাপ'। বিস্তুত হলদে বালির মাঝখানে আরাল বাস্তাঁবকই একটা দ্বীপের 
মতো । এটা পৃথিবীর সর্ববৃহৎ হদের মধ্যে চতুর্থ -- কাাঁস্পিয়ান সাগর, আমোরকার লেক 
স্দাপারয়র ও আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হুদের পরেই এর স্থান। এর এলাকা হল ৬৪ হাজার 
পঁচিশ বর্গ কিলোমিটার, স্মইজারল্যাপ্ডের লেমান হ্ুদের চেয়ে ১৯০ গণ বড়, কিন্তু এটা 


কারা-কল্পকদের দেশে ২৪১ 


খুব গভীর নয়। মাপ নিয়ে দেখা গেছে বেশীর পক্ষে ৩০ থেকে ৬০ ফুট পর্যন্ত গভীর। 
একমাণ্ন ভজ্‌রজদেনিয়ে দ্বীপের কাছে এর গভীরতা ২২০ ফুট। 

রাশিয়ার প্রথম ভূগোল বইয়ে আরালের নাম দেওয়া হয় 'নীল সাগর”। এর নীল রঙ 
সাত্যই 'বস্ময়কর। খোলা সাগরে জলের রঙ অত্যন্ত পারচ্কার, সমদ্রনীল. পাথরের মতো 
গভশর ও মনোরম, কিত্তু এতে সবুজের আভাস নেই। বাদাখশানের নীলাভ পাথরের মতো 
ঘোর উজ্জব্ল এবং নালকান্ত মাঁণর মত স্বচ্ছ। এর সৌন্দর্যে আর শেষ নেই। 

আরাল সাগরের দক্ষিণ অণ্টলে উজবেকিস্তান মৎস্য শিল্পের কেন্দ্র তকমাক-আতা দ্বীপ। 
এখানে ধাঁবরদের কয়েকটি গ্রাম, তিনাঁট মাছের কারখানা । দ্বীপাঁট বদ্বীপের উল্টো দিকে _ 
একটা সর. প্রণালশর দ্বারা ব-দ্বীপ থেকে বিচ্ছিল্ন। একটা নূতন, বিরাট টিনের মাছের 
কারখানার কাছে মূইনাক সহরাট তীর ঘে'ষে আছে। উনাবংশ শতাব্দীর কারা-কজ্পকের 
বিখ্যাত লোক কাব বেরদাখের জন্ম এখানে। 

সহরের হাবভাব থেকে এটা ষে রাঁশয়ার কাছাকাছি তার আভাস পাওয়া বায়। এর 
আঁধবাসীদের মধ্যে আছে কারা-কল্পক, কাজাখ ও রশ _ আর আছে 'উরালবামী', জার 
সরকার যাদের গত শতাব্দীর "দ্বিতীয়ার্ধে এখানে নির্বাস্থত করেছিল। মধ্য এঁশয়ার সমতল 
ছাদ-ওয়ালা বাড়ির পাশে দাঁড়য়ে আছে চুণকাম করা উরালের মাঁটর ঘর। ছাদগ্দলো 
নলখাগড়া 'দয়ে মটকা করা । কোন কোন ঘরের উঠোনে ইয়রূতও দেখা যায়। সব জায়গাতে 
জাল শযকোচ্ছে _ বেড়ার পিছনে, রাস্তার উপরে _- ফলে সহরের চেহারা হয়েছে 
রোমাণ্টিক। আলকাতরা মাখা জাহাজঘাটির কাছে জলের উপর চকচকে তেল ভাসছে, 
লগ্গ্ুলির তলায় সাদা ফেনার প7&। ন্দন বা মাছ বোঝাই বজরাগুলো দাঁড়য়ে আছে 
তারে। উপসাগরের মাঝখানে "ন্রকোণাকৃতি সাদা পাল বাতাসে ফুলছে। 

এঁ একই দ্বীপে উচ-সাইয়ের কাছে ও মুইনাক থেকে মাইল দুয়েক দূরে নোঙর গেড়ে 
আছে দক্ষিণ আরালের 'াছ-ধরা নৌবহর। উত্তর পারের সহর আরাল্‌দ্ক এবং দক্ষিণে 
আমু থেকে যাত্রীবাহী জাহাজ এবং গাধা বোট আসে এখানে। 

বহন দিন ধরে আম; এবং আরালের মাঝখানে নৌচলাচল অত্যন্ত কাঠন ছিল, কারণ 
আম, তার বদ্ধীগে বেশী ভাগ পালমাটি এনে জমা করত। জাহাজগদলো ব-দ্বীপের টড়ায় 
আটকে গগয়ে বহ্যাঁদন পড়ে থাকতে বাধ্য হত। পরে সোভিয়েত জল্-বাহন কমাঁরা একটা 
সহজ কৌশল আঁবিচ্কার করে আমর নাব্য ধারাকে আরাল সাগরের সঙ্গে যুক্ত করে। 
বন্ধীপের যে অংশে স্রোত প্রায় থাকে না বললেই চলে সেখানে নলখাগড়ার ভিতর "দিয়ে 


২৪২ সোভিয়েত উজবোকিস্তানে ভ্রমণ 


জলরাশির গতি বরাবর সমকোণ করে একটা সর খাল কেটে দেয়। এইভাবে '্দইনাক 
পথের' সাণ্টি হয়। এর ভিতর "দয়ে গ্রাধাবোট ও বজরাগুলো কম্টেসৃন্টে একটা আর 
একটার পাশ কাটিয়ে বায়। 

মেছো নৌবহর কখনো কখনো ভজ্‌রজ্‌দেনিয়ে দ্বীপের কাছে সমদ্রের একেবারে 
মাঝখানে পাড় জমায়, কখনো বা চলে তাঁর ঘে*ষে। আরাল সাগরে প্রচুর পাঁরমাণে প্রকাণ্ড 
গাজিয়নের মতো দেখতে বারবেল মাছ পাওয়া যায়। এ ছাড়া ত্বাছে রোচ, হেরিং, সিট 
মাছ, কার্প? ক্রীম, পাইক, জ্যানডার, পার্চ এবং চুব। 'কত্তু সবার সেরা হল স্থানীয় মাছ _ 
আরাল স্টারজন। আরালের জেলেরা এদের প্রায় শেষ করে এনোছিল। প্রাতি বছরই মাছের 
সংখ্যা কমতে থাকে। শেষটায় এই মাছ ধরা বন্ধ করে দেওয়া হল। কয়েক বছরের মধ্যেই 
আবার আরাল স্টারজনের সংখ্যা এবং ব্যবসার দিক থেকে এই স্মস্বাদ্‌ মাছের গুরুত্ব 
বাঁদ্ধ পায়, সঙ্গে সঙ্গে আরাল লাগরের খ্যাতিও ছাড়িয়ে পড়ে। 

গত কয়েক বছর ধরে আরালের জেলেরা মাঝে মধ্যে কাম্পিয়ান সাগরের সেম্রুগা 
ধরছে। লোভিয়েত মখস্য বিশেষজ্ঞরা এই মহার্ঘ মাছের ডিম কাম্পিয়ান সাগর থেকে 'নয়ে 
আসে আমদ'র বন্দঘ্বীপে। এথানে নিশেষ মেছো-উৎপাদন যন্দ করে তাকে রেখে দেয় এবং 
ডিম থেকে পোনা হবার সঙ্গে সঙ্গে আম'তে ছেড়ে দেয়। এ ভাবে কাম্পিয়ান হেরিংয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে আরাল সাগরে দেখা দিয়েছে সে্রগা। 

আরাল সাগরে একটি দ্বীপ আছে যার নাম বারসা-কেলমেস, অর্থাৎ 'গেলে আর ফিরবে 
না'। এখানে সাইগা (ভ্তেপের হারণ) ও পারসীক গ্যাজেলের জন্য একাট সংরক্ষিত অণ্ল 
স্ান্ট করা হয়েছে। মধ্য এশিয়ার িকারীরা এদের প্রায় সাবাড় করে এনোছল। এখন 
মানুষের তত্বাবধানে এদের বংশ বাঁদ্ধ পাচ্ছে। 

বিবেচনার সঙ্গে, সহজভাবে ও উৎসাহ নিয়ে সোভিয়েত মান্দুয প্রক্কাতকে পারবার্তত 
ও সমৃদ্ধ করে তুলছে। প্রাতাঁট সোভিয়েত মহরে, প্রাতটি অণ্চলে নরনারণ মনপ্রাণ ঢেলে, 
উৎসাহ নিয়ে এই মহান ভ্রত উদ্‌যাপন করছে। প্রাতাট সহর, প্রাতাঁট অণ্টলের আছে 
নিজস্ব উজ্জ্বল ভাঁবষাৎ, সে ভাবষ্যতের অপেক্ষা করছে ওরা আকুলভাবে। চালু 
সংগঠনমলক পাঁরকল্পনার সংখ্যাদ ও খসড়ার মাঝখানে ফুটে উঠছে সে নিকট ভবিষ্যতের 
চেহারা আর দুর ভাঁবষ্যতের রূপ বাসা বেধে আছে এখনো কল্পনার মাঝখানে । সোভিয়েত 
মানুষ ভাঁবধ্যতের যে স্বপ্ন দেখে তা সাক্রিয়, সুদ্ঢ় ও বাস্তব এবং একই সঙ্গে সীমাহীন। 
আরাল অঞ্চলের লোকদের আছে সদরপ্রসারী স্বপ্ন। তাদের নাঁল সমদ্রের 


কারা-কজ্পকবের দেশে ২৪৩ 


ভাঁবষ্যৎ সম্পর্কে যে পাঁরকজ্পনা তা নিয়ে তারা গভীরভাবে আগ্রহশীল। সেটা কী 
দেখা যাক 

হাজার হাজার বছর আগে ওর ও ইরাঁতশ নদী উত্তর মের; মহাসাগরে না মিশে 
দক্ষিণে আরাল-কাস্পয়ান সাগরে [িশত। কাল ক্রমে পাহাড় গড়া. প্রাক্রিয়ার ফলে 
সাইবোরিয়ার মধ্যবতর্শ অণ্ল উশ্চু হয়ে ওঠে এবং এ দুই নদীর ধারা উল্টে যায়। এত 'দিন 
বৃথাই এদের জল উত্তর মের মহাসাগরে পড়েছে। এই জল না পাওয়ায় মধ্য এঁশয়া 
পাঁথবশর সব চেয়ে উর অঞণ্লে পাঁরণত হয়। এখন সোভিয়েত মান্মষ এই বাঁলষ্ঠ 
পাঁরকজ্পনা করেছে যাতে পাইবোরয়ার এ নদ দিকে দক্ষিণ দিকে ঘনারয়ে আরাল সমযদ্রে 
এনে ফেলা ঘায়। 

এটা হলে, সমদদ্রগামশ জাহাজ চলাচলের উপযোগণী মানুষের গড়া গভাঁর ও প্রকাণ্ড 
খালের ভিতর দিয়ে ইরাতিশ ও ওব এবং পরে ইয়েনিসেইয়ের জল হ্যহদ শব্দে ঢুকতে 
থাকবে। 

মধ্য এঁশয়ার নদীগদালকে সেচ কাজের জম্পূর্ণ উপযোগণ করার পরেও কারা- 
কজ্পাঁকয়া, তুর্ধমোনয়া এবং কাজাখন্তানের যে বিশাল গর;প্রান্তর পড়ে থাকবে তখন তাদের 
জল দেবে সাইবোরয়ার এই নদীগনলি। মধ্য এশিয়া তখন এত জল পাবে যে মানাঁচন্রের 
বক থেকে তারা সমগ্র মর্ভূমিকে চিরাদনের মত নশ্চিহ করে দেবে, সমস্ত মরদদ্যানগ্ালকে 
পাঁরণত করবে একাঁট ফলস্ত অঞ্চলে । বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন এই পাঁরকজ্পনা 
কার্যকরী হলে মধ্য এঁশয়ার প্রজাতন্ত্রগণীলর সৈচ অণ্চল একত্রে সমগ্র পাশচম ইউরোপের 
সমান হবে। 

তখন কাজাখস্তান হয়ে ওরেনবদর্গ থেকে তাসখন্দে যাত্রী ট্রেনগ্লোকে আর রোদে- 
পোড়া স্তেপ পেরমতে হবে না। তখন তারা যাবে ফলের বাগান, আঙুর ক্ষেত ও খামার 
মাঠের আবিচ্ছেদ্য অঞ্চলের মাঝখান দিয়ে। 

সাইবেরণয় নদগাঁল উজবৌকন্তানের বেশীর ভাগ জায়গার প্রান্ত ঘেষে গেলেও এ 
সব অঞ্চলের বহ? জমিতেই জল দেবে। উজবেকীয় সেচ কমদের তখন আরাম সাহায্য 
করবে সযালোক। ওব ও ইরাতশ নদীর জলরাঁশ বাজ্পাকারে জমা হবে দিগন্ত ছাওয়া 
তুষার-ঢাকা নীল পাহাড়ের চূড়ায়! মধ্য এশিয়ার আবহাওয়া আর হবে, হিমবাহের 
আকার যাবে বেড়ে, উজবেক নদীগুলি জলপূ্ণ হবে আর মান্দঘকে জল দেবে আঁধক 
পাঁরমাণে। 


চি সোভিয়েত উবোকস্তানে ভ্রমণ 


আজ এসব স্বপ্ন ছাড়া আর কন বলে মনে হবে না। কিন্তু গত চাল্পশ বছরে উজবেকরা 
যে উন্নত করেছে, উজবেক জনগণ ও স্োভয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য জাতিগুলিকে 
কমিউনিস্ট পার্টি যে মহান ও এীতহাঁসিক, বীরত্বব্য্পরক ও অভূতপূর্ব সৃজনশশল কর্মে 
উদ্ধদ্ধ করেছে তার কথা ি আমরা স্মরণ করব না? মান্ন চাল্পিশ বছর আগে সেটাকে কি 
স্বপ্ন বলে মনে হত নাঃ 

মাক্সিম গোঁ্ক এক চিঠিতে লিখেছেন: "দরের দিকে লক্ষ্য রাখার শিক্ষা আমাদের 
নিতে হবে। দার্ঘ কালের জন/ জীবন আমাদের দেওয়া। শনধ। আমাদের জন্য নয় আমাদের 
বংশধরদের জন্যও। জীবন ক্রমেই দ্রুততর উন্নতি করে চলেছে। গতকাল যা ছিল দুর 
অতাঁতের জিনিস আগামশকাল তা এসে ধরা দিচ্ছে আমাদের হাতের মদঠিতে।" এই 
কথাগ্লি লেখার পর থেকে এমন বহ] ঘটনা ঘটেছে যাতে দুর এসে 'ধরা দিয়েছে আমাদের 
হাতের মনঠিতে'। আমরা সোভিয়েত ইউানয়নের মানুষরা এসে দাঁড়য়োছ কমিউীনস্ট 
সমাজের দ্বারদেশে, আমাদের তীক্ষণ দৃষ্টি মেলোছ দ;রে, আমাদের চৈগ্টা আরো গভীরভাবে 
তাকানো টিঙ্জবল ভবিষ্যতের 1দকে। 

বিস্ময়কর এই ভাঁবষ্যতের নিস্তারত পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় কিন্তু অতীতের 
আভিজ্ঞতা থেকে আমরা জান যে এর এশখবর্য আমাদের কজ্পনাকে পর্যন্ত ছাড়িয়ে যাবে? 
এর সাধারণ নন রেখা আমরা দেখতে পাচ্ছ স্তেপ অঞ্চলে ক্ষেত রক্ষী তরুণ গাছের সারতে 
এবং স্পধানকগ্ীলর উড়নে, যে উড়নের উপর সমগ্র সোভিয়েত ইউনিয়নের দৃণ্টি নিবদ্ধ। 
দেখতে পাচ্ছি সাইবোরয়া ও উত্তরের প্রন্কাতি সম্পদকে কাজে লাগানোয়। একে আমরা 
দেখতে পাচ্ছি সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে পেণছানোর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের যা 
প্রয়োজন সেই উৎপাদন শাক্তর সাদ অগ্রগাঁততে, দেখাঁছ সহর ও গ্রামগ্ীলর পুনর্গঠনের 
যে বিরাট পাঁরকল্পনা তার মধ্যে এবং সব শেষে সোভিয়েত নরনারার কাঁমউীনিস্ট চেতনায় 
আর শ্রমের প্রাত তাদের কমিউনিস্ট মনোভাবে। 

কামউীনিস্ট চেতনার একাট বোশম্ট্য হল নিজের কাজের প্রাত অনরাগ। এই অন্যরাগ 
ছাড়া কোন ভবিষাং নেই, উজ্জ্বল আশা নেই, কোন সার্থক স্বগ্ধ নেই, কজ্পনাকে বাস্তবে 
পাঁরণত করার জন্য কোন সংগ্রাম নেই, এক কথায় এ ছাড়া এমন ?কছনই নেই যা মানুষের 
সখ আনতে পারে। িনজের কাজের প্রাত অনুরাগ আমাদের দেশে সকল মানুষের মধ্যে 
ছাঁড়য়ে পড়ছে! বিশেষ করে এর প্রকাশ দেখছি কাঁষ ও শ্রমাশল্পের ক্ষেত্রে নব নব পন্থা 
আঁবজ্কারকদের আন্দোলনের প্রচণ্ড বিস্তুতিতে। আমরা এমন এক যুগে বাস করছি যে 


কারা-ক্পকদের দেশে ৪৫ 


যুগে কারও কাজই কম মূলাবান নয়। বাভল্ন কাজে লিপ্ত প্রাতাট সোভিয়েত নরনারণ 
উজ্জল সাম্যবাদী ভাঁবধ্যংকে আমাদের িকটতর করে আনছে। 

কিছ; দিন আগে আম যে একটি ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলাম তাতে নিজের কাজের 
প্রাত এই অনুরাগ ফুটে উঠে। ঘটনাটা এমন কিছ; নয়, কিন্তু এর ভিতর ?দয়ে একাঁট 
মহান তাৎপর্য প্রকাশ পায়, নিমেষের বিদ্দ্যং চমকে যেমন অনেকখাঁন আকাশ ধরা 
পড়ে। ৪ 

ঘটনাটা ঘটে বসন্ত কালে, তাসখন্দে। সে সময় উজবৌকস্তান বিজ্ঞান আকাদমণীর ফল 
ও বোঁর ইনস্টিটিউটের বিরাট বাগান ফুলে ফলে ছেয়ে গেছে। একদল স্কুলের ছেলে 
বেড়াতে এসে দাঁড়য়ে ছিল লাইলাক পাটলবর্ণের ফুল-ছাওয়া একটা ছোট্ট খ্মবানি গাছের 
কাছে। বাগানের ভারপ্রাপ্ত একজন উদ্যানতত্বীবদ গাছ সম্পর্কে ব্াঁঝয়ে 'দচ্ছিলেন তাদের । 
লোকাঁট মাঝবয়েসণ, সেই যুগের মানুষ যে ঘদুগে উজবেক যদ্বকের জীবন ছিল কঠোর, 
বিপ্লব যাদের কাছে স্বাধীন ও সূজনশশল কাজের পথ খনলে দেয়। [কিংবা বলা যেতে পারে 
তান তাদেরই একজন যার পিছনে তাঁকয়ে বলে, 'মানূষ সন্তবত যা আশা ফরুতে পারে 
তার চাইতে অনেক বেশী সুখের জাশবন কেটেছে।' ালায় টাই বাঁধা তরুণ পাইওানিয়র 
দলের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে তিনি কথা বলাঁছলেন। তারা এমন য্‌গের লোক যারা দূঢ়ভাবে 
বিশ্বাস করে পাঁথবীতে অনন্ত সুখের আঁধকার আছে মান,ষের। 

উদ্যানতত্বীবদ যখন তার সহকমঁদের উত্তাবত, দেরখতে-পাকা এক জাতের এপ্রকট 
সম্পকে উৎসাহ নিয়ে বলাছিলেন, টেবো লাল গাল আর পুর; উজবেক ভ্র-ওয়ালা এক 
তর,ণ পাইওনিয়র ঈষৎ হেসে তার বন্ধনর কানে ফিস ফিস করে ক যেন বলল। 

“তোমরা নিশ্চয় ভাবছ আম এমন একটা অদ্ভুত লোক, যে ভাবে পাঁথবীর ভাগ্য 
ঝুলছে এপ্রকটের উপর !' ছেলে দ্দাটকে উদ্দেশ করে উদ্যানতত্ীবদ বললেন। 

'আম না, অপ্রস্তুত বোধ করে "দ্বিতীয় ছেলেটি জবাব 'দিল। 

তুমি না ভাবলেও ও 'িশ্চয় ভাবছে। ি হে, তাই না?' বিজ্ঞানী মৃদু হেসে পর 
ভ্রওয়ালা ছেলোটকে জিজ্ঞেস করলেন। 

হ্যাঁ ছেলোট সংক্ষেপে উত্তর দিল। 

ও! তাহলে তুম হয়ত জান এর পর আম ক বলতে যাচ্ছ? 

'জান। 

'বিল ত শ্দান।” 


২৪৬ সোভিয়েত উজবোঁকস্তানে ভ্রমণ 


ছেলেটি বন্ধ;দের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপে বলল, “আমার কাকা স্থপাঁতি। তান বলেন 
কমিউনিজমের দময় সবাই স্যন্দর বাড়তে থাকবে। আমার কাকার এক বন্ধ; বেহালা 
বাজান। তিনি বলেন কাঁমউানজমের আমলে সবাই বাঁজয়ে হবে।” 

'আম ঠিক এই কথাই বলতে যাঁচ্ছলাম। উদ্যানতত্বীবদ হাসলেন। 'তুমি ঠিক আন্দাজ 
করেছ। শোন, ছেলেরা! ক্িউাঁনজমের সময়ে সমগ্র সোবয়েত দেশ একাঁট ফুলে ফলে 
ভরা বাগান হয়ে উঠবে।” 


পাঠকদের প্রাতি 


বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেলে 
প্রকাশালয় বাঁধত হবে। অন্যান্য পরামর্ণও সাদরে গ্রহণীয়। 
আমাদের ঠিকানা: 
বিদেশখ ভাষায় স্াহত্য প্রকাশালয় 
২১, জুবভাঁম্কি ধূলঙার 
মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন 
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